





গান্ধীজি-লিখিত 
... ভূমিক! 


“»বধ্য হ্রীমান নার আগরওয়ল মেই'সব যুবকের একজন বাহারী দেখেন 

সেখ] করিবার জন্য হ্চ্ছল, এমন কি উচ্ছলতর ভব্যিত পরিত্যাগ করিয়াছেন। উপ্রত্থ 

আন যে জাঁণনের জন্য দাড়াইয়!ছি ভাহার এত তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে । হও 

শিিকা।ট আব্ণিক যাই্রবিহোনের ভয়? তাহা বিবৃত করিবার চেষ্টা মাত্র। আচাদা 
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৫ শগরওযল এই বিষয়ে আবুধক এগাদি বিশেষভাবে অধ্যয়ন কনিগাছেন মনে হয়। 





রি 


2;খের সহিত বলিতেছি যে পুস্তিকাটি বে গরিনাণ মনোযোগ দিয়। গঞ্ড 
তত মন দিয। পড়িতে পারি নাউ ওখাপি আমি এমন ভাবে ইহ! পটিঘতি ০ 
বলিতে পারি তিনি আমার মনাদত কোগা? ভুলভাবে উপস্থাপিত করেন নাই। 
অর্থনীতির সকল দিক পৃঙ্থানুপুঙ্থকূপে ঝর হইয়ছে বলিয়া কোনগরূপ দাবী ইহাতে নাই | 
এই পৃন্তকথখান আহংসার উপরে প্রাহ্ত চরথ। অর্ধশীতির মাহ ত লাভজনক হইতে 
হইলে হিংসানুগক শিল্প প্রঘারের ঘে অর্থদাতি আহার হুলনাঘ্ক হালোচনা কাওয়া 

দাবী করা হইয়াছে শিল্প প্রনার হিংনাহলফ এই হিমাবে যে ভাহ। শিক অঙ্গনর জর 

শোবণ্রে উপর প্রতিষ্ঠিত। লেখকের যুক্তি আমার আগেভ।গ্ইত্বালিবার প্র-য়াতন নাউ । 
দেশের বর্তমান দুবস্থার কথা বাহার! চিন্ত। করেন ঠাহাদের গুহোককে আনি এঠ 


কী 
পুশ্তিবাখানি পড়িয়া দোখতে বলি।” রি 


নি 


গান্ধী-পরিকপ্পনা 


গ্রুথম খণ্ড 
ভূমিক। 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা নীতি-হিসাবে পরিত্যক্ত হইহাঁর' 
পর হইডেছ? সর্কীদেশে পরিকল্পনা! বিষরটি তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। 
গত মযুদ্ধের পূর্বের মজুরের হিতসাধন, গৃহনির্ধাণ ও বেকার সমস্তার 
মহ কয়েকটি ব্যাপারে মীত্র পরিকল্পনা প্রযুক্ত হইত। কিন্তু সমরোত্তর 
কালে সুনির্দিষ্ট অর্থনীতি আরও ব্যাপকতা লাভ করিয়া! জাতীয় 
জীবনের সর্বধিক অবলঙ্গন করিয়াছে । সোভিয়েট রাশিয়ার পঞ্চ- 
বাধিকী পরিকল্পনা ই সর্বপ্রথম, এবং তাহা হইতেই পৃথিবীর সর্বত্র 
পরিকল্পনার হাওয়া ধহিতে স্বর হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট 
আমেরিকার পনউ ডিল”এর প্রবর্তন করিয়া ব্যবস! মন্দার কুফল এড়াইতে 
/ছা করেন। বন্তগান বুদ্ধের, জন্ত জার্ম্মাণীকে প্রস্তুত করিবার জন্তাই 
হিটলার তাঁহার চতুর্বার্ধিকী পরিকল্পনা করেন। ইংলগু এই ক্ষেত্রে 
অনেক পরে গ্রর্ণ করে ও ছোটখাট ও এলোমেলো পরিকল্পনা লইয়াই 
সন্থষ্ট ছিল। বর্তমানে সামাজিক নিরপত্তা? জন্ত “বিভারিজ প্র্যান' 
এই দিকে একটি সুসম্বন্ধ পরিকল্পনা । | 
ভারতবর্ষে বোধ হয় স্তার এম, বিশ্বেশ্বরায়াই পাশ্চাত্য আদর্শে 
পরঁিকরনা! প্রস্তুতের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। কংগ্রেস নিযুক্ত 


| ,.. গান্ধী-পরিকীনী 
' জাতীয় পরিকল্পনা কষিটিই সর্বপ্রথম একটি স্ুসন্বদ্ধ ও ব্যাপক পরি- 
কল্পনা স্থির করিবার চেষ্টা করেন। কেন এই কমিটির কার্জ বাধা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল তাহা আমাদের সকলের কাছেই সবিশেষ জান; আছে' 

| বর্তমানের তিক্ততা ও হতাশা হইতে "সাধারণের দৃষ্টি অন্তত আক? 
করিতে ভারত গবণমেণ্ট ভারতের ভবিষ্যৎ গড়ির। তুলিতে সমরোত্ত 
পরিকল্পনা কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ সরকারী কনি্ 
সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই ভাল। উপরন্ধ আমার দৃঢ় বিশ্বাস দিল্লীতে 
ভারতের অপেক্ষা বৃটেনের জন্যই দ্রুত পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে: 
হাউস অফ কমন্দে ভাঁরতবর্ষ *শ্বন্ধে সম্প্রতি যে আলে|চনুঠহইয়া গিয়াছে 
তাহ। হইতে ভারত সরকার নিয়োজিত এই সকল কমিটি যে উারতের 
প্রধান প্রশ্ন ব্বাধীনতার কথা এড়াইয়৷ বাইবার বৌশপ নাং্র__এই 
সাধারণ বিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার আর কোনই কারণ থাকে না। 
যে সময়ে দেশের জাঁতীয়তাবাদীদের দাবা স্তব্ধ করিয়! দেও! হইয।ছে 
তখন আটজন প্রসিদ্ধ শিল্পপতি বোন্ছে পরিকল্পন! নামে পরিচিত পনর 
বরে দেশের * অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পন। প্রকাঁশ করিয়া দেশের 
প্রকৃত সেবা করিয়াছেন সন্দেহ নীই। আমার্দের দেশের এই কয়েক- 
"জন ক্ষমতাবান ব্যবসায়ীর আন্তরিকত।: ও দেশপ্রেম সন্দেহ করিবার 
কোন কারণ নাই। তথাপি একথা মনে না করিয়া পার! যাঁয় নঁযে 
 পরিকরনাটি পাশ্চাত্য অনুকরণে একটি পুঁজিবাদী ব্যব্ণ মাত্র। এম, 

, এন, রায়ও জনগণের 'শরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে দশ 
/ বৎসরে “নর হাঁজার ঝৌটি টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে 
আমার, মনে হয় এইসব পরিকল্পনায় আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক 

ও সামীজিক ভিত্তিগুলির কথ! বিবেচনা করা ,হয় নাই। পুজিবাদী 
অথবা সমাজতান্ত্রিক, যে কোনও পরিকল্পনা কর! হউক না কো 


গান্ধী-পরিকল্পনা | | 
নিছক পাশ্চাত্য দেশের অন্থকরণ কর! চলিবে না। ভারতের 
মাটিজ্ছ শিকড় গাড়িতে পরে এমন একট খাটি দেশী পরিকল্পনার ' 
2 উদ্ভব ঈরিতে হইবে। অতি প্রাচীন কাল হইতে সুসংহত ও শক্তিমান 
শ্গ্রাম্য সমাজ ভারতের প্রধ্ুন বৈশিষ্ট্য । এই সমাভের ভিত্তি কুটার 
_ শিল্প-যাহার মধ্যে মানবতা, সাম্য, স্তায়*ও শান্তি ও সহযে।গিতার 
অস্তিত্ব রহিয়াছে । ভারতে এমন একটি পরিকল্পন! প্রস্তুত করিতে 
হইবে যাহ! পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ করিবার পরিবর্তে অন্য দেশকে 
পথেক্৯ সন্ধান দিতে পাঁরে এবং বাহার ফলে পৃথিবীতে সত্যই একটি 
» নব ব্যধহার“"হৃষ্টি হইতে পারে। ভারতবর্ষের প্রাচীন অর্থনীতির এই 
দিকাঠটুতে মহাত্ম। গান্ধী গত বিশ বৎসর ধরিয়া দৃষ্টি দিয়াছেন এবং 
পাশ্চাত্য মণযিরাঁও মহাত্মার অথনীতি জমর্থন করিতেছেন। মহাত্মাজীর 
রচনা পড়িবার স্থযোগ আমি পাইয়াছি» তদুপরি ব্যক্তিগতভাবে 
ভারতবর্ষের নাঁনারূপ অর্থনৈতিক সমস্তা মন্বন্ধে তাহার সহিত 
আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাই আমি স্ুসশ্বদ্ধভাবে 
মহাআআজীর কল্পন1 সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি, 
দরকার মনে হইলে তাঁহার সমর্থন পাশ্চাত্য দেশের খ্যাতিমান অর্থ- 
/ শ]ৃতিবিদ ও সমাজতান্বিফের নভীর উদ্ধৃত করিয়াছি । ভারতের 
অর্থ নৈতিক সমস্ত! লইয়া! মহাআ্সাজী অনেক লিখিয়াছেন। অনেকক1লের 
». বছব্যবহৃত শর্ধ এবং বাক্যাংশ বাহারা ব্যবহার করিয়া! থাকেন, তিনি 
তাঁহাদের মত গোড়া অর্থনীতিবিদ নহেন | . তাহার মতের সহিত প্রায়ই 
গভীর ভাঁবাবেগ জড়িত হইয়া থাকে, যাহা কঠোর অর্থনীতির আলোচনায় 
অবান্তর বলিয়া কেহ কেহ মনে করে। কিন্তু তাহার এ সব রচনায় আমরা 
[গিরতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার আভাস 


পাই, বাতা কার্যে পরিণত করিতে পারিলে যুদ্কলান্ত 
ঘন্ধ। শোষণ ও ধ্বংসের অনষ্ঠানের পরিবর্তে প্ররুত 


এত পথ প্রশস্ত হহতে পাবে। 


আহতের ভন্বাও আমীদের বিস্বৃচ হইলে চলিবে ন। 





রা পপ রি দি এল ভা লাক ৬ রা. 
হাধানতা না গাকিলে সঞ্জুতাকার পৃরিকরন। বাথ হহাত বাধা । আর্থ 
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রকন!ই অন্তরে ৭1571 নিজেকে জাহিন করে এব মা" শর কল্পনা 


হাতা 


মনে হন পরকল্পনাগুপির সন্দগ্রকার অর্থ নোতক গ্রানি দর করিবার 
'অ.লীকিক ক্নতা রহিরছে । পরিকল্পনা দিনিষট ,কছু মন্দ নহে, তাঁহার 
পশ্চাতে পন্য খৃট্টি ও জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে । কিন্ত যখন জণ্টিল 


একটি পরিকল্পনা পরোক্ষে শোষণ করিবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়, 


সি 


/০ 
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ফি 


তখন পরিকল্পনাটিকে আমর সন্দেহের চোখে না দেখিয়া সরি 
শা।* | 

কী জই পরিকল্পন! নাজ আমাদের সব কণ্টকাকাণ সমস্াব সমাবান 
করিয়া মহভর পৃথিবীর পন্তন করিবে শা। ১ উদ্দেশ্রোর 
উপরই সব কিছু নির্ভর করে। সোভিয়েট বশিয়ার মত ভাঁহা ব্যজিগত 
স্বাধীনতার বিনিমঘ্ধে জীবনঘাত্রার খাঁন উন্নত করিত পানে । আতগী 
জাঙ্মনীর এত আমিকের অবস্থা উন্নত করিয়া জীবনকে কঠোরভাবে 
বির্ষ্ট যৃদ্ধীপকরণ তৈরীর কাছে নিয়োগ করা যাহিতে পাবে । আমা িকার 


নিউ ডিল তীতায় ছুদ্দিনে আত্মরক্ষার একট প্রীক্ষামলক বাবস্থা 


অথব1,ভাঁতীর় জীবনের আমধিক বিশৃঙ্খলার একটুখানি শীভ্তি দেবা 
বাবস্থা । কলোনি এবং অধীন দেশসমুহকে আরও শোষণ কমিবার 


নি € 
॥ 


ধভারিজ পরিকল্পনা ইংরেজদের সামাজিক নিকাপন্ড! 
আনিয়া দিতে পীরে । পরিকল্পনা একটা বিরাট যন্তের মন, ইচ্ছা 
করিলে তাহা ভান অথবা মন্দ কাজে লাগানো বার । কাজেই গরিশ 
কল্পনার লঙ্গ্য ও উদ্দেশ্যই প্রধান বিবেচ্য । 

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্তা কি ভওয়া ১ 'চবুবনব1আার 
গন উন্নত করা” অব! “সম্প্ বুদি করা” বদিলেই চশিবে 
পরিকন্রনার উদ্দেশ্য হইতেছে “পনের বংজারে মাথা পড় মায় দ্বিগুণ 
করিঘা ভোগ 1 জনগণের বর্তমান অবস্তা হইতে বদি তাহা অভ্যই 
করা অন্ভব হয় তাহা হইলেও বাক্তিগত গড আর দ্িগুণ করিয়া তোলা 
উপযুক্ত আদর্শ নর । কেবল আভাধ্যের দ্বারা মান্য বাঁচিয়া থাকে না, 
কাঁজেহ অর্থনৈতিক মাঁন মানবিক অথবা সাংস্কৃতিক মান ভইতে স্বল্প 
বিয়া দেখা যার না। কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী মনে কলে 


ক গান্ধী-পরিকল্পনা 


যে পরিকল্পনাতে মানুষের প্লাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ও গ্রহণ করিতে 
হইবে। এ এটি 
পাশ্চাত্যে এখন জীবনযাত্রার মান স্বারও উন্নত কর! রব নয় 
বলিয়া সে দেশে পরিকল্পনার লক্ষ্য হইতেছে পূর্ণভাবে কর্মে নিয়োগ ।, 
ইহাঁও একটি পাপচক্র, কাঁরণ কর্মে নিয়োগ কোন আদর্শ হইতে পারে 
না-উহ1 আদর্শে পৌছিবার পথ মাত্র । বলা হইয়া থাকে যে দেশের, 
" জনবল ও সম্পদ পূর্ণমীত্রায় কাঁজে লাগাইয়া পরিকল্পনার লক্ষ্য স্থির 
"করিতে হইবে উৎপাদন বৃদ্ধির দিক হইতে | শিল্পসম্প্রসারণও উত্পাদন 
বুদ্ধির সহজাত পাঁপ--প্রাচুর্যোর মধ্যে দারিদ্র্য এত প্রত্যক্গ যে তাহা 
আমার আর বুঝাইয়া বলিবাঁর দরকার নাই। ্‌ 
আমাদের পরিকল্পনার লক্ষ্য তাঁহা হইলে কি হইবে? প্রফেসর 
কোল বলেন “এমন একটি পরিকল্পনা স্থির করিতে হইবে বাহার লক্ষ্য 
হইল দেশের সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করিয়া আয় এমনভাবে বণ্টন করা 
যাহা সর্বসাধারঞ্জণর মঙ্গলের সহিত . সামঞ্জস্ত বজায় রাখিয়া জীবন- 
যাত্রার মান নিদ্দিষ্ট করিবে ।৮* প্রফেসর হাঝ্সলির মতে সুচিন্তিত 
শাপ্িকল্পনার লক্ষণ ইহাই যে সমাজে পরিকল্পনা প্রয়োগ করা হইলে 
“তাহা সমাজের রূপ পরিবিত করিরা ম্তায়বান, শান্তিকীমী, নীতিবান, 
প্রগতিশীণ ও দাতিত্বপূর্ণ নরনারীর একটি সম্প্রদায়ে পদি এ করিতে 
পারিবে কি না।৮: জন্গণের পরিকল্পনার মতে “পরিষ।ঞত অর্থনীতি- 
দ্বারা জনগণের প্রধান ও মৌলিক চাহিদা মিটাইতে হইবে”। এই 
প্রসঙ্গে আমি ডাঃ সান ইয়াত সেনের দি [7607019?5 1.71110010199” 
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জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও জীবিকা এই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিবার 
,অপে্্ অপর কিছু ভানু বিষয়ের কথ! ভাঁবিতে পারি না। দেশের 
তি জাতীয় সভ্যতার গুপর ভিভ্ভি করিয়া! আমাদের পরিকল্পনা 
পস্থির করা উচিত, এবং উহার প্রকৃতি জৈবধর্মান্ছগ হওয়া চাই। 
পর্কল্পনা সমগ্র জাতির কল্যাণ ও সুখ বৃদ্ধির জন্ত নিয়োজিত হওয়া 
উচিত, ব্যক্তি অথবা শ্রেণীবিশেষের নহে । আমার মতে পরিকল্পনার 
ইহ। গ্রথম উদ্দেশ্ত । দ্বিতীয়ত পরিকল্পনার ফলে জনগণকে অত্যধিক ও 
সঙ্ববন্ছটা করি) তাহাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 

স্বাধীনতা খর্ব করা উচচত হইবে না। আমাদের গণতান্ত্রিক পরিকল্পন! 
স্থির ক্লরিতে হইবে, টোটালিটেরিয়ান পরিকল্পনা করা চলিবে না 
অত্যন্ত কঠোর ও স্থবিস্তুত পরিকল্পনা দেশের উপর চাঁপাইয়া দিয়া 
জীবন্যাত্রীর মাঁন উন্নত করা সম্ভব বটে, কিন্তু এই আধিক উন্নতির 
কি মূল্য আছে যদি তাহার ফলে জনগণের আত্মার অবনতি হয়? 
কাজেই অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাঁতে রাষ্ট্র হইতে কোনও রূপ চাপ দেওয় 
অথবা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা! যতদূর সম্ভব কম .করিতে হইবে । সেই 
গবর্ণমেপ্টই সর্ববাপেক্ষা ভাল যাহা! শাসন করে কম। পরিকল্পনাতে গণতন্ত্র 
বজায় রাখিলেই চলিবে না» উহার শ্রীবুদ্ধি করিয়া উহাকে আরও বাস্তব 
ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে হইবে । আমাদের দেশের গণতন্ত্রের শরীবৃদ্ধি 
করিলেই চর্জিবে ন৷ আমাদের ইহাঁও লক্ষ্য রাঁখিতে হইবে ষে অনুন্নত 
দেশগুলির স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র থেন নষ্ট না হয়। অধ্যাপক রবিন্স্‌ 7১০০- 
12010010 11900177175 2000 17719102101] 07997 পুস্তকে বলিয়াছেন £ 
“নিজ নিজ জাতিগত ব্যাপারে আগ্রহাতিশয্যের জন্য এই আঁন্তর্জাতিকতা 
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০ 


বৃদ্ধি পায় তাঁহা ব্যবহার ফরিবার উপায় ততই লোপ পায়। অধ্যাপক 


॥ 


কোল ঠিকই প্রশ্ন করিয়াছেন “বৈজ্ঞানিকদের মানুষের "শ্রমের ৪অধিক 


উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করিয়া লাভ“কি, যদি দেখিষ্টে পাই 


বায় যে বন্ধিত উৎপাদন ক্ষমতাই বেকার সমস্া বাঁড়াইয়া তুলিতেছে ও 


৬ সি 
কষ্টের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতৈছে? শ্রম লাঘব করিবার উপায় আবিষষার 


করিয়! কি লাভ যদি তাঁহার ফলে ক্রমশই অধিক সংখ্যক লোকের কাজ 
বায় ও আয়ের পথ বন্ধ হা? সে জগতের সম্বন্ধে আমরা কি বলিব 
যেখানে শস্ত বপন করিবার পর আঁথিক অস্থবিধা হইতে রেহাই গ্রাইবাঁর 


জন্য কৃষককে ফসল ভাল না হইবার প্রার্থনা করিতে হয়? আমরা , 


ষে এক অদ্ভূত পৃথিবীতে বান করিতেছি তাহাতে কোনও ভুল লাহা |”% 


আমাদের দ্রব্য প্রস্তুত করিৰাঁর ক্ষমতা তাহ বিক্রর করিবার চে তাকে | 


ছাড়া ইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার ফলে দেখিতে পাঁইতেছি বেকার সমস্যার 
বৃদ্ধি, কষ্ট এবং শারীরিক ও মানসিক অবনতি । “আমরা শিল্পজগতে 
এক অদ্ভুত দৃশ্ের সম্মথে উপস্থিত হইয়াছি £ কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পাইয়! 
ক্রমশই অধিক পরিমাঁণে জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে এবং সেই সঙ্গে জিনিষের 
চাহিদাও কমিয়। যাইতেছে |” ইভা অতীব হাস্তকর অবস্থা যে 
বাস্তব সমৃদ্ধির মধ্যেই লোকে অনাঁহণরে থাকিবে এবং অবিষ্বন্ 
প্রাচুধ্যের মধ্যে অভাব থাঁকিবে। ক্রাব লিখিয়াছেন-- 

যখন প্রাচুর্য হাসিয়া ওঠে__কয়েকজন মাত্র সে হাসি স্ুঁড়াইয়া নেয়। 

আর যাহারা তাহার ভাড়ারের দিকেই শুধু ত'কাইয়া থাকে 

অথচ তাহার আস্বাদন পায় না, 


* [16 7780118৩11 1125 0910106 71০061৬0119 07805 170, 65 
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তাহারা তো এ ক্রীতদাসদেরই মত 
যাস্তুরা খরিন ভিতর গর্ত খুঁড়িয়া মরে, 
* চারাউিকের এশব্্য যাহাদৈর,দ্িগুণতর গরীব করিয়া তোলে ।, 


টা ইহা যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে , বুঝিতে পারা গিয়াছে যে আমাদের কষ্টের 
কারণ উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণাধিক্যে নহে ।* কারণ হইতেছে অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থার সংগঠন ও তাহার আদর্শ। পুঁজিবাদের সঙ্গে শুধু 
শোষণ ও বেকার সমস্যা দেখা দেয় নাই তাহা মানুষের কাঁগানের বলি 
ও যন্ত্রে চাঁকায় পরিণত করিয়াছে । ব্যঙ্গের স্তরে লইয়া গিয়া তাহা 
পীরে ধীরে গণতন্বের অবসান ঘটাইয়াছে। পুঁজিবাদ মানুষের 
শ্বাভাবিকুৃতা বিকল করিয়া দিয়াছে, এখন অত্যাচারী অর্থ কলোসাসের 
মত বিচরণ করিতেছে । স্বাধীনতা, ন্যায় ও গণতন্ত্রের দোঁভাই দিয়! 
পু'জিবাদ সাজা ইয়া তুলিবাঁর জন্ত ব্যর্থ ও দ্বণ্য চেষ্টা লিতেছে বটে, কিন্ত 
এখন সকলেই জানে যে মখমলের দস্তানঠর নীচে রহিয়াছে লৌহমুষ্ঠি। 
বদি পুঁজিবাদের আধিপত্য টলিয়৷ 'ওঠে তাহা হইলে মাথা তুলিয়া 
ফ্যাসিভম অথবা নাৎমিজগের মত বর্বর একনায়কত্বের ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করে। অধ্যাপক ল্যান্কি তাহার ৬৬119191009 ৮6 0০ হিণেহা। 
17০6 নামক পুস্তকে পাশ্চাত্য "দেশের সমসাময়িক রাঁজনৈতিক ইতিহাস 
পর্যযালোচনা করিয়াছেন এবং নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়াছেন যে 
পুজিবাদী সমখীজে গণতন্ত্র অসম্ভব । যেখানে বিরোধ প্রবল নহে সেখানে 
জোড়াতাড়া দিয় পার্লামেন্টারি শাসন বজায় রাখা যাঁয়। কিন্তু বিপদ 
ও আপত্তি দেখিলে তাঁহ! কঠোর বলপ্রয়োগে টো!টা'লিটেরিয়ান নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ইতস্তত: করে ন1। | 
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সংজ্ঞা দিয়াছেন যে “মানুষের অর্থ উপাজ্জন ও অর্থগ্রীতিকে গভীরভাবে 
সজাগ করিয়া তাহার উপরেই পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক যৃন্ব খড় | 
কর! হয়।” ধনের এই প্রচণ্ড লোভের ফলে শোষণ, উপনিবেশ, ফ্লাআজ্যবাঁদ 
প্রভৃতি জটিল শৃঙ্খলের স্ষ্টি হইয়|ছে যাহাঁর ফলে যুদ্ধ বিগ্রহ ও প্রাণহানি 
অনিবাধ্য । বানার্ড শ বলেন “পু'জিবাদের বিবেক নাই, দ্বদেশ নাই ।৮ 
লাভ হইতেছে ইহার কাঁম্য, অর্থই ভগবান। ইহাকে আমরা মানবতার 
পরিবর্তে “অর্থান্ুগত্য৮ আখ্যা দিয়া থাকি । আমেরিকার ভাইস 
প্রেসিডেন্ট বলিয়াছেন.যে “আমেরিকার ব্যবসায়ীরা জাতির, আগে 
ওয়াল দ্াটের কথা বিবেচনা করিরা থাকেন।” অধ্যাপক সডি টাঁকাকে 
বলিয়াছেন “সভ্যতায় একিলিসের গোড়ালি ।» “এখন যদ্দি অর্থবিশীরদকে 
বল1 হর যে টাকা, মানুষের জন্য তৈয়াঁরী মানুষ টাকার জন্য নহে, তাহা 
হইলে সে মনে করিবে পৃথিবী সুর্যের চারিদিকে ঘোরে এ কথা৷ যেমন 
এক সময় অবিশ্বাস্ত ছিল, ইহাঁও তদ্রপ ।৮* আমরা এক অথ-পাগল 
পৃথিবীতে বাম করিতেছি বেখানে পুঁজিপতিরাঁই শামক। চাঁকোটিন 
যেমন বলিয়াছেন টাকা ও লাভের জন্য এই উন্মাদ নিরবিচ্ছিন্ন অভিযানে 
জনগণের উপর নৃশংসত। অনুষ্ঠিত হইতেছে । কিন্তু'পুঁজিবাদের ভিতরেই 
তাহার ধ্বংসের বীজ রহিয়াছে, কারণ অসীম লোভ একদিন নিজের 
দিকেই ঘুরিয় ঈড়াইয়া ধ্বংস ও পতন আনিয়া দিবে। ব'ণাঁসই ধণি 
বপনের বিষয় হয় তাহা হইলে ফসলে যে ঝড় হইবে তাহা ..শার আশ্চর্য্য 
কি? বিখ্যাত কম্যুনিস্ট ইন্তাহারে আছে “উতৎপ|দন, বিনিময় ও সম্পদ 
লইয়া পুঁজিবাদী সমাজে যে বিপুল উৎপাদন ও বিনিময় যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে তাহাকে সেই যাঁছুকরের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে যে 
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নরকের দৈত্যকে উদ্ধদ্ধ করিবার পর তাহাকে শাসন করিবার 
ক্ষমৃতা হারা ইয়া! ফেলিয়াছে 1” তাহ! হইলে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার 
পাইবীর উপায় কি? সময়ই জব কিছু নিরাময় করিয়া দিবে এই 
বিশ্বাসে আমরা নিশ্টেষ্ট হই] বসিয়া থাকিতে পারি না। “গাড়ীর ঘোড়া 
ছুটিয়া পাঁলাইলে ইহা যেন গাঁড়ীতে চুপ করিম] বসিয়া থাকিবাঁর মত 
দেখায় । আপনি বলিতে পারেন, আমি করিবই খা কি?” কিন্ত 
আপনার অক্ষমতা গাড়ী চুরমার হইয়] যাওয়া নিরোধ করিবেন11”% 


ফ্যাসি৪ পরিকল্পন! 


৬ রি - 

তিন প্রকার স্বছন্ত পরিকল্পনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরীক্ষা করা 
ভইয়াহে । প্রথম হইতেছে ফ্যাসিস্ট অথবা নাৎ্সী পরিকল্পনা । এক্ষেত্রে 
উধধ রোগের চাইতেও খারাপ সন্দেহ লা । ১৯৩৬ সালে হিউলার 
যে চতুর্বাধিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার ফলে বুদ্ধোপকরণ 
তৈয়ারী ও জাতীয় ন্বর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টাতে বেকার 
সমস্যা কমিয়া গিগ্লাছিল মন্দেহ নাই । কিন্ধ কল্পে নিথুক্তের সংখ্যা 
বাড়িলেও জীবনবাত্র'ওর মান উন্নত হয় লাই । পরিবর্তে জাতির সর্বাঙ্গে 
অন্্রসত্জা পরাইয়া দেওয়। হইয়াছিল, 'এবং জন্গণ যাহাতে 'আঁহার্যের 
বদলে বন্দুককা্নীন দাবী করে তাহাই শিখানো হইয়শছিল। নাৎসী 
অর্থনীতি ছিল যুদ্ধের জন্যই । এই অগিবিক্ষোরক অর্থনীতি একদিন বিদীর্ণ 
হইয়া! সমস্ত পৃথিবীর ভিত্তিমূল পধ্যন্ত কাপাইয়া তুলিল। শ্রমিক শ্রেণীকে 
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সংহত রাষ্ট্রের নামে তুলাইয়া রাঁখিবার চেষ্ট। হইতেছিল বটে, কিন্তু বড়, 
বড় ব্যবসাঁয়ীর৷ “টাঁকা ঢালিয়! খুসীমত গান শুনিত।” ্$তপক্ষে 
ক্ষয়িঞ্জ ও কঠোর পুঁজিবাদ হইতেই ফাসিবাদের জম্ম ; তাহার 'কাঁজ 
শোষণ ও লোভের পথ প্রাণপনে প'রফ্ষার রাখা । ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনায় 
ব্যক্তির সন্ভা অত্যন্ত কঠোরভাঁবেই রাষ্ট্রের অধীন করিয়া তোঁলা 
হইয়াছে । “আজ পধ্যন্ত যতরকম মুর্তিপূজ! দেখা গিয়াছে তাহার মধ্যে 
সর্বাপেক্ষ। নিন্দনীয় মৃত্তিপূজার যুগে আমর বাঁস করিতেছি; এ ঘুগে 
রাষ্ট্রকে দেবতার আসন দেওয়া! হইতেছে ।৮* যে গণতন্ত্রে ব্যক্তি সন্ভাকে' 
শ্রদ্ধা করা হয় তাহা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাদ্বারা দাবাইয়া রাঁখা হইয়াছে ! 
গ্রীক দার্শনিক প্রোটোগোরাস বলিয়াছেন “মান্গষই সকণ বস্তবু মাঁন।” 
কিন্তু এখন ব্যক্তির পরিবর্তে সকল নীতির মান নিয়া রক হইতেছে বাস্ট্ী। 
এথেন্সে আদর্শ ছিল টোটলিটেরিয়ান মানুষ । কিন্তু ফ্যাসীবাদী 
অর্থনীতি স্পার্টাকে অন্গসরণ করিয়| টোটালিটেরিয়ান রা ব্যবস্থা! স্ট 
করিয়াছে ॥। « 


আমেরিকার 'নিউ ডিল? 


আমেরিকায় দ্বিতীয় আর এক ধরণের পরিকল্প*; প্রয়োগ করা 
হইয়াছে । আমি প্রেসিডেন্ট রজভেপ্টের নিউ ডিলের কথ! বলিতেছি। 
প্রকৃতপক্ষে “নিউ ডিল” কখনই ঠিক পরিকল্পনা নহে। পুঁজিবাঁদকে 
এক ছুঃসময়ের ভিতর দিয়া চালিত করিবার জন্ত ইহা কতকগুলি 
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আইনের সমষ্টি মাত্র। যে সকল প্রত্যক্ষ কারণের জন্য সমম্বয়ের অভাব 
ঘুটে শ্তাহা দূর করিয়া পুঁজিবাঁদকে পুনর্গঠিত করিবার সচেতন চেষ্টা 
ইহাঁকে ব্রা যাঁয়। রুজভেপ্ট ম্সামেরিকাঁতে একটি নূতন অর্থনৈতিক 
র্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চান নাই; তিনি পুরাতন ব্যবস্থা সংস্কার করিয়! 
কার্যক্ষম করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন । পুঁজিপতিরা যাতে 
অধিক সংখ্যক লোক নিয়োগ করিয়া কাধ্যকরী চাহিদা বুদ্ধি করিতে 
পারে তাহার ভন্ঠ পাবলিক ওয়ার্কের কাজ স্রু করা হইয়াছিল। 
কাঁজেরু সময় কমাইয়! মজুরীর হাঁর বাঁড়ীনে! হইযবাছিল, আমদানী শুল্ক 
নৃতন করিয়! ধাধ্য কর হয়ঃ রাষ্ট্র হইতে কৃষিপণ্য ক্রয় করিয়া কৃষি- 
জীবিদেত্ন সাঁহাধ্য কর] হয় যাহাতে বাজার মন্দা হইতে না পারে; 
এক একটি শস্তের মোট চাঁষের জমির পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয় 
তাহার ফলে কৃষিপণ্যের মূল্য বাড়ে। ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্র হইতে টাকা! 
দিয় তাহাদের আথিক ভিত্তি দৃঢ় করিতে সাহায্য করা হয়। গ্রকাশ্র 
বাজারে কেনা বেচা ও মুদ্রাম্্ীতিতে সাধারণ মুল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় । 
এই সকল আইন প্রয়েইগে আমেরিকা ব্যবসা-মন্দের হাত হইতে অনেকটা 
রেহাই পাঁয়। দেখা যাইতেছে রোগ দূর করিবার চেষ্টা না করিরা শুধু 
উপসর্গের চিকিৎসা কর! হইয়ীছিল। “নিউ ডিল কোন প্রকাঁর অম্ু- 
সমাজতন্ত্রবাদের দিকে অগ্রসর হইবাঁর জন্যও পরিকল্পিত হয় নাই 3 
আমেরিক পু্ণীজবাদ যাহাতে আবার লাভজনক ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয় 
তাহারই চেষ্টা করা হইয়াছিল ।”% 
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টেনের পরিকল্পনা 


বুটেন তাঁহার সংরক্ষণশীল রীতি বজায় রাখিয়া পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও, 
“দেখা যাক কি হয়”, নীতি অন্চলরণ করিয়াছে । ১৯১৪ সাল পধ্যন্ত বুটেন 
পরিকল্পনাহীন অর্থনীতির একটি আদশস্থল ছিল একথা বলিলে সত্যের খুব 
কাছাকাছি বলা তয়। ঘুদ্ধের সময় এই স্বাবীনত! অব্যাহত থাকিতে 
পারে না, কারণ তখন ব্যবসা, শিল্প, কুষি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত 
ন| হইয়া পারে না। যৃদ্ধোত্তর বাবসা মন্দার পরে গ্রেট বৃটেন কিছু 
কিছু অথ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে বাধা হইয়াছে । কিন্তু এই 
সকল আইনও টুকর। টুকরা বিচ্ছিন্ন এবং দেখিয়া মনে হয় যেন তাহাদের 
কোন স্পষ্ট উদ্দেশ্তও কিছু নাই । বিশেষ অবস্থার চাঁপে পড়িয়া যাহা 
কর! উচিত তাহাই যেন করা হইয়াছে । এই দিকে সর্বশেষ কাজ 
হইতেছে বিখ্যাত বিভীরিজ পরিকল্পনা । ইহার উদ্দেশ্বা হইতেছে সম্পূর্ণ 
 কর্মনিয়োগ এবং প্রত্যেক নাগরিকদের জীবনের সব রকম অবস্থায় 
জাতীয় সর্ধনিক্স আয়ের ব্যবস্থা করা$ বেকার ইনসিওরেন্স, অক্ষম ' 
অবস্থার প্রাপ্য, বাদ্ধিক্যে পেন্সন, শিশুাদর ভাতা ও চিন্ৎ্স ব্যবস্থা 
প্রভৃতি দিয়া এই সর্ধবনিয়্ আঁয় বজায় রাখা হইবে। :- পরিকল্পনায় 
বড়লৌকদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া থে টাকা পাওয়া যাঁইিবে তাহার 
সাহায্যে গরীবদের জীবনযাঁরার স্ুখস্থবিধা বরয়। দেওয়া হইবে। 
ডিজরেলি বলিয়াছিলেন যে ঈংলও গরীব ও ধনী দুইটি জাতিতে বিভক্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বিভারিজ পরিকরনার মত কোনও স্কীমের 
প্রয়োগে দেশঃ ডীন ইনজের ভাষা “ট্যাক্স দাতা ও ট্যাক্স ভোক্তা 


খ্ান্ধী-পরি কল্পনা ১৭ 


এই য় বিভক্ত হইয়া পড়িবে ।৮% ইহা, পলত্যি বে বেকার ইনসিওরেন্স 

চাল রথার মত গ্লানিকর নহে, তথাপি শ্বীকার করিতে হইবে যে 
দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ মীত্রাগতগ্তাহা তি নহে। প্রথমে পু'জি- 
গতিদের গরীবকে শোষণ করিতে দিবার পরে শোঁষণকারীদের কাছ 
ইতে ট্যাক্স আঁদায় করিয়া শোধিতদের আথিক সাঁহাধ্য করা_-এই 
ধরণের পরিকল্পনা এইরূপ একটি বৃত্তের স্থটটি করে। সমগ্র বিষয়টিই 
অন্বাভবিক, গ্লানিকর ও ব্যয়সাপেক্ষ। 


সোভিয়েট প্ল্যান 


তৃতীয় শ্রেণীর পরিকল্পন! হইতেছে সোভিয়েট রাশিয়ার । রাশিয়াতে 
দুইটি পঞ্চ বাধিকী পরিক্ননা যে মকালর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রশংসা 
লাভ করিয়াছিল তাহার কারণ উহার ভিত্তি পুজিবা'দ হইতে স্বতন্ত্। 
পৃথিবীর আর্ধত্র হইতে শোধিত জনগণের মুক্তিদাতা সোভিয়েট-অর্থনাতি 
»অভিনন্দণ লাভ করিয়াছিল। একটি পুজ্ান্্পুঙ্ঘ সুসংহত পরিকল্পন। 
দ্বারা সোভিয়েট রাশিয়াতে জীবুনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব হইয়াছিল 
একথা দত্য। দুঢ় হস্তক্ষেপে গু ীজবাদীদের উচ্ছন্ন করা হইয়াহিল। 
অসংখ্য হত্যা র রাষ্টদ্রাহের বিঢারঃ আপদ দূর করা গ্রভৃতির ফলে 
কম্যুনিষট পার্টি র্বহারার একনায়ক' হিমাবে রাজত্ব করিতেছে । 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিশেষভাবে ক্ষু্ কর। হইয়াছিল। তথাপি অর্থ- 
, নৈতিক পরিকরনার ইতিহাদে মোভিয়েউ-প্রনষ্টা এক নুন কীত্তি॥ 
“কারণ পুজিবাদকে তাহারা উচ্চ আন হইতে নামাইয়। জনগণের স্বার্থের, 
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১৮ | গান্ধী-পরিকল্পনা। 


জন্য পরিকল্পনা কার্ধ্যঝরী. .করিয়াছে। জনস্বার্থ রক্ষা করিতে 
রাষ্্ই শিল্প ও ব্যবসা- বাণিশ্ের মা.লক $হইল। কাজেই প্াাথবীত, 
অবনত শোধিত জাঁতিগুলির 'কাহে রুশ বিশ্ব স্বভাবতই* প্রশংসা 
অর্জন করিয়াছে এবং তাহাদের মনে নৃতন,আশার সঞ্চার করিয়াছে। র্‌ 

কিন্তু প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে) যাহারা রুশ বিপ্লব ও 
সমাজতান্ত্িঝ অর্থনীতির সমর্থক ছিলেন তাহাদের অনেকে মোহমুক্ত' 
হইয়া পড়িতেছেন। লুই ফিসার, ম্যাক্স ইষ্টম্যান, আদ্রে ডিভঃ ফ্রেডা- 
য্যুটলে প্রভৃতি ঘে সব লেখক ও চিন্তাঃায়ক বহুদিন সে1ভয়েট ঝ্কাশিয়ায় 
বাস করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে রুশিরার পরীক্ষা পরিচিত করিয়াছেন, 
তাহারা রুশ ধিপ্রবের বর্তমান গতি দেখিয়া নিরাশ হইয়া! পাড়ুযাছেন। 
আমাদের দেশে এম, আর, মাসানির মত উৎসাহা সমাজতান্ত্রিক 
সোঁভিয়েট পরিকল্পনার ফল দেখিয়া অসন্তষ্ট হইয়াছেন। আম্যবাদী 
সমাজের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল শ্রেণাহীন গণতান্ত্রক ও আন্তর্জাতিক সমাজ 
প্রতিষ্ঠা করা। পসর্ধহারাদের একনায়কত্ব” সাময়িক ব্যবস্থা এবং রাস্ 
লয় পাইবে কথা ছিল । সোঁভিয়েট সংগঠনের ভিত্তি হইবে গণতন্ত্র এবং 
বিপ্রবের মুখ্য 'উদ্দেশ্ত আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ গ্রতিষ্া করা । কিন্তু 
সমাজ শ্রেণীতীন হইবার পরিবর্তে এক' নূতন ক্ষমতাবান শরেণীঘারা 
প্রভাবান্বিত হই যলাছে--এই শ্রেণীকে পরিচালক শ্রেণী বলা যায়।* ৬পরত্ত 
আয়ের তারতম্য প্রত্যহই বৃদ্ধি পাইতেছে ; প্রভেদ কোর্ন লোন ক্ষেত্রে 
৮০$১ এপীাড়াইয়াছে। গ্রভর্ণমেণ্ট ব্যক্তি শ্বাধীনতাঁর কোনও প্রকার 
সঙ্কোচ দূর করিতে নারাঁজ, এবং সর্বহাঁরাদের একনায়কন্বে পরিণতি 
হইত্বাছে*জনগণকে সর্ব প্রকারে অধীনস্থ করাতে । “এই একনারকত্ব আর 
কম্যুনিষ্ট পাটির হাতেও নাই, ইহা বর্তীইয়ছে একজন নেতাঁর হাতে 
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যিনি ০.০. নামে ৩ পুন্শের্ে 'সাহাব্যে শাসন কাধ্য 
£রিচা্সনা করেন। ইহারই আদর্শোহটলার গেষ্টাপো তৈম্ধারী 
(করিয়া ছিপ 1”. ইউ, এস, এস, আর, 'কন্যুনিষ্ট হণ্টারন্যাশনাল 
কলিগ দিয়া ও ই্টারম্তাশনাল+ সঙ্গীত বর্জন করিয়। আন্তর্জাতিকতার 
( চিহ্নটুকুও লোপ করিয়াছে । জাতীয়তঠবাদে প্রহ্যাবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার অনিবার্ধ্য ফল রোধ করা প্রায় অসম্ভব ; ত1হা হইতেছে 
সাআ।জ্যবাদ যদিও তাহ! মমাজতান্ত্রিক । বর্তমান যুদ্ধের অগ্রগতির 
' সঙ্গে মঞ্জঙগ এমন অনেক ঘটন। দেখিতে পাওয়। গিয়াছে যাহাতে বল! যায় 
*যে রাশিয়া ক্রমেই এক বিরাট মেজাজি সৌভিয়েট সাআজ্য, একটু মিষ্ট 
করিয়া বুলিলে সমাঁজতাদ্ত্রিক কমনওয়েলথ প্রতিষ্টা কবিতেছে। 

| » এই রূপান্তরের মূল কারণ বাহির করিতে বেণী দূর যাইতে হইবে না। 
কেন্দ্রের শিযন্ত্রণ ও বিরাট পারকল্পনায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা লোপ পাইতে 
বাধ্য এবং এই কাজে যে-দলের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে তাহা 
দূষিত হইবেই, সে দলের উদ্দেশ্য যত বড়ই হউক না কেন। অধ্য/গক 


জো মড তাঁহার (019 (0 1179 70171195092 01 00015150180 100116103 
পুস্তকে বলিয়াছেন £ “ইতিহাস আলোচন1 করিলে দেখিতে পাওয়া যায় 
যে একনায়কত্বের স্বরূপ এমনই-্ধে যত দিন যাঁয় ততই তাহা না কমিয়া 
আরও চরম হইয়া! ঈ্লাড়ায়, সমালে1চনা সম্বন্ধে আরও বেশী অসহনশীল 
হই পুড্রে৮৯ আধুনিক জগতের ঘটনায় এই উত্ভির সমর্থন পাওয়া 
যায়। ইতিহাসে আমরা যাহা শিখি কম্যুনিজমের থিওরী ঠিক তাহার 
বিপরীত। ক্যুনিজমে বলে যে একটি হিবস্থায় আসিয়া একন|য়ক- ₹ 
শাসন আপনার ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়া ইঞ্জিনের গতি শ্রী ভ-মুখুুল্ত 
'কারিযা দিবে, এক সময় যে স্বাধীনত| হরণ করিয়াছিল তাহাই আবাল * 
6 +55০09119) [0০011510616ণ--1, 3. 19527 0520 ঃ 
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২০. াসী-পরিকনা 


ফিরাইয় 8 এই জে ইতিহাস অথবা মনোঁবিজ্ঞানের সমর্থন « 
পাওয়! যাঁয় ন1।” শী ” ক 


ইহা সত্য বে সোভিয়েট রাঁশিয়াতে রাষ্্ ই উৎপাদনের সব কিটুর, 
মালিক । কিন্তু গ্রধান চিজ্ঞান্ত বিষয় হইতেছে রাষ্ট্রের মালিক কে ? 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে টোটালিটেরিয়ান নিয়ন্ত্রণের ফলে 
ক্ষমতা নাঁয়ক ষ্টালিন ও তাহার আমলাতান্ত্রর হাতে গিয়া পড়িয়াছে। 
ডাঃ জ্ঞানটাদ ভীঁহার [00051110 1):901010৭ 01 17001থতৈ বলিয়াচ্ভে*- 

“সমগ্র উৎপাদন বেক্্র হইতে তা ব্যবস্থার যে রাঁজনৈঠিক ও 
অর্থ নৈতিক স্বেচ্ছাচারের য় আছে তাহা শ্বীকীর করিতে হইবে। 
ভীবিকা-অজ্জনের জন্য. একজনের রীতি থাকা খারাপ সন্দেহ নাই, 
কিন্তু সর্ধপ্রকার কাজের জন্য রাষ্রের অধীনতা আরও খারাপ ।£ 
অধ্যাপক ছিন্দবারগ তাহার ৮০9198৮ ০১০০০ছ গ্রন্থে বলিয়াছেন, 
“বে কোন কেন্দ্রী্, শাসনন্ব্যবস্থা কয়েকজনের শাঁগনে পরিণত হইবার 
সম্ভাবনা । বলা হয় বে রাস লোপ পাইবে। তাহা হইলে একটি 
বন্চিি হংখ্যাশথু সম্প্রদায়ের উতপ্ ভর সম্ভাবনা। অত্য সন্ভাই মঙ্গলময় 
ঝোনও পরিকল্পণা করিতে হইলে কেন্দ্রব্যিতির দ্রকে লক্ষা দিতে 
ঈদে” | 
| 11:00 1১0010195?1১111)010)16--থা, জাতীয় ঠ1, গণতন্ত্র « গীবিকার 
ব্পস্থ এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই তিন শ্রেণীর পরিকর ফিগ 
আমেরিকা, লাৎসী ও রশ--মামাদের আদর্শ অপেক্ষা অনেক হীন 

হয়া পড়ে।  শেসটি অবশ্ত, জীবিকা সংস্থানের বিষয় অনেকটা সমাধান 

কীরে।, কিন্ত ভীবিকাই সণ ক্ষ, স্বাধীনত। ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের. 
| প্রয়োজনীয়তা আছে। ্‌ 


গান্ধীজির পা (কনা 


তাহা হইলে অন্ত পথ কি? ইহার অমাধাঁন রহিয়াছে মারল্যে, 
গকেন্জঝ্ট্যিতিতে এবং কুটার-শিল্পে । বখন ছন্তান্য অর্থনৈতিক মত 
আমাদের অন্ধগলিতে লইয়া বাইতেছে সেই সময় গান্ধীজির অর্থনীতি নৃতন 
তাঁৎপর্্য লইয়া দেখ| দিরাছে। এক সময় ছিল বণন গাদ্দীজির অর্থনীতি 
অসার১ও পাগলামি বলিয়। মনে হইত । কিন্তু পরবন্তী 'অভিজ্ঞতাতে শুধু 
আমাদের দেশে নহে, সমগ্র পৃথিবীতে কেন্দ্রবিচ্যত 2৯৭-%িঈর ভবিষ্যৎ 
সম্তাবন! কিন্ধপ তাহা গভীরভাবে আলোচিত হইতেছে। অধ্যাপক 
(কালের মত বিশিষ্ট বুটিশ অর্থনীতিবিদও হবীকার করিয়াছেন থে 
“গান্ধীজির থন্দর আন্দোলন একজন ভাঁবালু ব্যক্তির অতীতকে ফিরা! 
আিবার পাগলামি নহে, তাহা ভারতের গ্রানামীদের দারিদ্র্য দূর 
করিয়া জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার একটি কাঁধ্যকরী গন্থা।” 
"কাজেই দেখা যাইতেছে বর্তমান সময়ে গান্ধীছ্ির গরিকল্পনারই প্রয়োজন 
কারণ ইহা যুদধরু ্ত ও উত্যক্ত পৃথিবীতে শান্ি, গণন্্র ও মানবিকতা 
প্রতিষ্ঠী করিবে। 


গান্ধী-অর্থনীতির মুলকথা 


ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পাঁক্মীজির পরিকল্পনা বিবৃত 
“ক্ররিবার পূর্বে গান্ধী-অর্থনীতির অন্তনিহিত মৌলিক বিষয়গুলিস্প্বুরি্ত 
টা করা ভাল। তাহা সঠিক বুঝিতে না পাঁরিলে কেন তিনি কুটার-শিল্প ও 


২২ গান্বী-পরিকল্পনা 


রঃ 


কেন্দ্রবিচ্যুত উৎপাদনের টি এত জোর দেন তাহার তাতৎ্পধা হৃদয়ঙ্গম 


করা যাইবে না। রর 


1 


রং 
খ 


সারল্য . 


মধ্যযুগীয় দৃষ্টিকোণ হইতে সমগ্র বিষয়টি দেখিয়া! গান্ধীজি ঘড়ির কাটা. 
পিছনে ঘুরাইয়! দিবার চেষ্টা করিতেছেন না"। গান্ধীজি বাস্তব আদর্শবাদী 
বলিয়া বর্তমান সভ্যতার আমল রোগ ধরিতে পারিয়াছেন এবং তাহার 
নিরাময়ের জন্ত যে ওষধ নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রাচীনপন্থী 
নহেন, অনেক বেশী প্রগতিশীল। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা বস্তগত 
উন্নতির উপরে জোর 1দয়! বলে যে প্রগতিশীল ব্যক্তি অথনা জাতির লক্ষ্য 
হইল দৈহিক স্বাচ্ছন্ব্য-বিধান ও বিলীসিতার উপকরণ সংগ্রহ কর|। 
গান্ধীজি 13100 5০৫) পুস্তকে দেখাইয়াছেন ; “শারীরিক সাচ্ছন্দ্যকেই 
মান্গষের জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া, লওয়াই হইল আধুনিক সভ্যতার 
সত্যকার পরীন্ম1|৮ | 
_*ভারতবর্ষের ইহা আদর্শ নহে। গান্বীজি বলেন “মানুষের মন চঞ্চল 
পাখীর মত; সে যত পাঁয় ততই চায় কিছুতেই সন্তষ্ট হয় না।” 
“আমরা কামনার যতই ইন্ধন জোঁগাই তত বেশী তাহ! অস:হও হইয়া 
পড়ে। আমাদের পূর্বপুরুষের! তাঁহার একট] সীমা নিদেশ £।গয়াছেন। 
তাহারা বুঝিয়াছিলেন সুখ মানমিক অবস্থার উপর নির্ভর করে! ৰ. 
লোক হইলেই থে সখী এবং দাঁিদ্র অস্থুবী হইবে এমন কোন কথা নাই। 
দেখা গিয়াছে বড়লোকের প্রায়ই অসুখী হয়, অথচ দরিদ্র বেশ স্ৃখী। 

.-'এই অব দেখিয়া আমাদের পূর্বপুরুষের বিলাসিতা ও সুখান্বেষণ শই্ডে- 
রে থাকিবার নির্দেশ দিয়াছেন। "**আঁমরা যন্ত্র আবিষ্কার করে 


গান্ধী-পরি কল্পনা ২৩ 


অক্ষম ঠিলাম তাহা! নহে, তাঁহার! জানিতেন ধন্নি আমরা এই সব তুচ্ছ 
্রজন মিটাইতে আত্মনিয়োগ কয়ি-.গহ! হইলে আমরা আমাদের 
গাধ্যাত্মিক ্ হারাইয়1* দাস হইয়া (াডিব। তাহারা তাই অনেক 
তা কাযা ছি করেন যে ধীহা আমাদের নিজের হাঁতপাঁয়ের সাহায্যে 
গরিতে পারি তাহা শুধু করাউচিত। তাহারা নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে 
নামাদের প্ররুত সুখ ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে আর্মীদের হাত পায়ের উপযুক্ত 
যবহারে ।”* গান্ধীজি বপিগ্লাছেন, “প্রয়োজন বাঁড়াইয়! তুলিয়৷ এবং তাহ 
মটখইবার জন্ত যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া পৃথিবী, যে তাহার লক্ষ্যের 
শছাকাছিও পৌছিতেছে, এ বিশ্বান আমার নাই।” “পাগলের 
ত দূরত্ব ও সময় দূর করিবার যে চেষ্টা হইতেছে আমি তাহা 
র্বাস্তষ্করণে ঘ্বণা করি, তেমনি ত্বণ। করি অভাব বাড়ানো এবং 
থিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্যন্ত সেই অভাব মিটাইবাঁর 
'পাদান খু'জিয়। বেড়ানোকে 1৮: ওয়েলস লিখিত ৭1089 (০ ০০079এ" 
॥ওটকোপিউনাস বলিয়াছে, “এই প্রগতির অর্থকি? ইহার প্রয়োজন 
ক? শুধুই অগ্রসর হইয়া যাওয়।। আমরা বলিতেছি একটু থাম, 
শ্রাম করিতে দাঁও"। জীবনের উদ্দেশ্য ত স্থথে বাঁচিয়! থাকা |, 
আধুনিক সভ্যতার প্রাচুর্জ্যর নেশার যাহারা ভরপুর তাহাদের কাছে 
ধন্বীজির মত বৈরাগ্যের ও দার্শনিকের বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্ত 
কৃত সত্ম ইহাই যে গান্বীজি অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও রাঁজনৈতিক' 
ন্বের মূলীভূত কারণে প্রবেশ করিয়া আমাঁদের ছুঃখকষ্টের মৌলিক 
টরণ , ধরিতে পারিয়াছেন। একজন খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক 
লিয়াছেন যে “সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ সঞ্চধর ঃপুঁজিবাঁদের মতই একটি 
ত্র।” উভয়ের মধ্যে অর্থ এবং অর্থদ্বারা৷ লভ্য বিইইটকইস্চধু 
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২৪ রী গান্ধী-পতি কল্পনা 
মজল বলিয়। মনে করে, এই কারণেই বার্ড রাসেল বলিয়াছেন যে 
প্যদি সমাজতন্ত্রের পত্তন হুর্ম- উহ তখনই গ্রকৃত উপকারে আসনে যদি 


_ তাহা অর্থ দ্বারা কেনা যাঁয় না এমং জিনিষের উপর অধিক রতযও আরেখি 


পদ 


করিয়! তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করে 1” টু 

গ্রীক উপাখ্যানের নামিসাসের মত আধুনিক সভ্যতা নিজের 
্বর্য্ের ছ্যাতির প্রেমে পড়িয়াছে এবং সেই জন্তই মনে হয় আপনার' 
প্রতি চাহিয়াই উহা বিলীন হইয়া যাইবে । অর্থ ও বস্তুর সন্ধানে 
পাগলের মত অনুধাবন পৃথিবীতে অন্নুভৃতিহীন শোষণ, কঠোর সাআরাজ্য- 
বাদ ও শোনিতাক্ত হত্য! আনিয়া দিয়াছে । জীবনের প্রতি আঁমাদের 
দৃষ্টি বিশ্লেষণ করিয়া তাহা যদি পরিবর্তন করিতে না পারি তাহা হইলে 
অভিজ্ঞ অর্থনীতিকেরা যতই কৌশলী পরিকল্পনা প্রণয়ন ধরুন না 
কেন, কিছুতেই অনিবাধ্য ধ্বংসের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে 
'মা।  সত্যসত্যই আমর! বস্তগতের সহিত অত্যন্ত জড়াইয়া 
পড়িয়াছি, আমাদের সমস্ত শক্তি অর্থপঞ্চয়ে নিয়োজিত করিয়া মনে 
করি ষে জীবনের তাহাই চরম লক্ষ্য । যাহা শুধু বিনিময়ের মাধ্যম 
ছিন্ন, সেই টাকাই এখন সব্বাপেক্ষা প্রধ।ন পণ্য হুইয়া পড়িয়াছে এবং 
পৃথিবী তাহার অত্যাচারী শ।সনে গোঙাইতেছে। সোনার জন্য 
পাগল রাজা মিডাসের তাৎপধ্যপূর্ণ গল্পটি আমরা সকলেই জানি । 
এই গল্প হইতে আমাদের সময় থাকিতে শিক্ষা লাভ ৮1 উচিত। 
কারণ আমর! যদি এই পাগলামি এখনও করি তাহা ইহ রী 
মিভাসের মত আশমরা লকলণ জিনিষ সোনা দিয়া মৃল্য স্থির করিতে 
চেষ্টা করিব, এবং প্রান ্ব্ণমুণ্তিতে পরিণত হুইয়া আমাদের জীবন 
পেখহইতধ 1 সমাজকে সংহত রাখিবার জন্য অর্থই একমাত্র বিষ. 
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_গান্ধী-পরি কল্পনা ২৫ 
| হুওয়া উচিত নহে । এবং জীবনে একজনর ক্ষতিতে অপরের যে 
লু হয় তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত নহে। 
*সমাজের প্রকৃত সম্পর্র হইতেছে সাবু ও সংস্কৃতিবান নরনারী; 
 আসাদোপ ঘরবাড়ী, প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরী ও অসংখ্য বিলাসোপকরণ 
নহে । কৰি বার্সের বিখ্যঠত উক্তিটি স্মরণ করা যাইতে পারে, 

“সাধুব্াক্তি দরিদ্র হইলেও মানুষের রাজা 

রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিয়াছেন “সঞ্চয়ের উপরে সঞ্চয় করিয়া কি ফল ? 
বের মাত্র 1 ক্রমশ বাড়াইলে আমরা কর্কশ ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই 
পই”না, সুর পাইতে হইলে শব্দকে সংযত করিয়া ছন্দের লহরীতে 
আনিতে হয়।৮*  থুষ্টপুর্ব চতুর্থ শতাব্দীর বিখ্যাত ভারতীয় 
চিন্তাপ্লায়ক কৌটিল্য তাহার অর্থশান্ত্রে লিখিয়। গিয়াছেন £ 
». “সকল বিজ্ঞানের উদ্দেন্ত হইতেছে ইন্দ্রিয়কে দমন করা। যাহার 
চরিত্র বিপরীত, যে তাভার ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে না, সসাগর! 
ধরণীর অধিকারী হইলেও সে ধ্বংস হইবে ।” 

প্রাচ্যের অধিবাসীর কাছে এই সকল মত করামলকবৎ প্রত্যক্ষ । 
মাতৃস্তন পান করিতে করিতে এই সকল মতামত তাহার সততায় মিশিয়া 
যায়। কিন্তু পাশ্চাত্যের ,লোকের কাছে এই “সাধারণ জীবন 
ও মহৎ চিন্তা, অসার ও" ভাবালুতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় | 
আধুনিকইঅর্থনীতি পাশ্চাত্য আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া প্রাচ্যে! 
+৮স্তাধারা উহার উপরে কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই) 
কিন্তু গ্রাচ্যে বরাবরই একটি নিজস্ব অর্থাবজ্ঞান ছিল, এখনও আছে। 
তাহা পাশ্চাত্য অর্থনীতি অপেক্ষা কোনও অংশেই হীন নহে। ফাজেই 
নি তাহার অর্থনৈতিক ধারণা জোর দিয় প্রকীস্দিপকিতে 
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২৬ 'গান্ধী-পরিকল্পন! 


আদৌ ইতস্তত করেন মাই, কারণ এই অর্থনীতি বিশেষ করিয়! 
ভারতবর্ষের । গান্ধীবাদের প্রধান নীতি হইল সারল.। গান্ঠীজি 
প্রগতির সঙ্গে জটিলত মিশাইয়া ফেলেন নাই। হাক মতে' 
প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিকতর সারল্য আনি়। দিবে যদিও 
তাহার ফলে পূর্তির জীবন লাভ করা যাইবে"। ৃ্‌ 

গান্থীজি মনে করেন শিল্পপ্রলারে অর্থের পশ্চাতে নিরবচ্ছিন্ন 
অনুধাবন করিতে হইবে এবং তাহার ফলে চরিতের অবনতি ও 
মানবিকতার মূল্যহানি হইতে বাদ্য। “জাতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধ 
আমার মত প্রচলিত ধারণা হইতে স্বতন্ন। শিল্পগ্রসারের দিকে 
অধিক দৃষ্টি দিতে চাই না। আমি চাই আমাদের গ্রামগুলি শিল্প- 
প্রসারের ছোয়াচ হইতে দূরে থাকুক |” 

সরল জীবনযাত্রার নীতিগত ও মানসিক গুণ ব্যতীত তিন প্লেটোরর 
ভাষার অনুকরণে শিল্পপ্রসার দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন অর্থের অনুধাবনে বাধ! 
দিতে চান। বরণ কায়িক শ্রমদ্বারা আত্মস্থ না হইলে 
আমরা অর্থনৈতিক জটিল দাসত্ব-শৃছখলে আবদ্ধ হইয়া পড়িব।, 
জীবের দৈনন্দিন প্রয়োজনের ও সাধারণ * সাচ্ছন্যের জন্য 
দ্রব্য উৎপাদনের ব্যাপারে কেন্দ্রীকরণ' তিনি অত্যন্ত ঘ্বণা করেন 
এবং বলেন প্রত্যেক নরনারী নিজের শ্রমদ্বারা যতদূর সম্ভব জ:ঞুনির্ভ'র ' 
ইবার চেষ্টা! করুক। তিনি বলেন স্বাধীনভাবে ব্যক্তিত্রে' বিকাশই 
আমাদের সকল কাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই গ্রায়োজন শিল্পকে, 
কেন্দ্রচ্যুত করা । অধিক উৎপাদন ব্যবস্থায় আমাদের স্বাস্থ্যসম্পদবৃদ্ধির 


ও খিলাসোপ রণ জোগান দেওয়া সম্ভব হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু 


হাতে আমাদের জীবন প্রতি পদক্ষেপে নিয়ন্ত্রিত মনে ইইবেশতবং 
১. * 11811080, 291911940 
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আলড়ুম হাঝ্সলির 17076731255 ওম ০৫1৭ এর শ্যাতভেজের মত 

স্বাঞ্থনভাবে থাকিবার ক্ষমত! হারাইয়া আমর] অন্ুুখী ও সহায়হীন 
“ক্মেধ ঝুরিঝ/। “এ কথাণ্ধরিয়া লইতে পারা যায় যে গণতন্ত্রে তখনই 
বাচিবার আশা).পুনর্জন্ম লাভ করিবার আশাও বল! যায়, যখন আপনার 
নিজের জীবন স্বাধীনভাবে শিরস্ত্রিত করিতে পারে এমন ব্যক্তিদের লইয়া 
সেই রাষ্ট্রের জনগণ গঠিত হইবে ।”* 


রী অহিৎসা 


গান্ধী-অর্থনীতির দ্বিতীয় কথা হইতেছে অহিংসাঁ। যে কোনও 
আকারে হিংসা প্রযুক্ত হউক না কেন তাহা সামাজিক অর্থ নৈতিক 
সংস্কার সাধন করিয়া স্থায়ী শাস্তি আনিতে পারে না। খাঁটি গণতন্ত্র ও 
ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ একমাত্র অহিংস সমাজেই সম্ভব । হিংসা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পার, বলগ্রয়োগে যাহ। লাভ হয় তাহ! আরও অধিক 
বলপ্রয়োগে রক্ষা করিতে হয়, হিংস! প্রন্কৃত স্বাধীনতার পরিপন্থী । 
হিংসা ঘর স্বা 'ধীনতা লাভ করিলে তাহা মানবরস্ত স্পর্শে কলুষ হইয়া 
পড়ে। “কারণ যাহার! অস্থি ধারণ করে, অসির আঘাতেই তাহাদের 
শেষ হয়।” যেহেহ পরিকল্পনা সামাজিক উদ্দেশ্ত লাভের একটি উপায়! 
মাত্র.সেইইন্তে গান্ধীজি কিছুতেই হিংদা-নীতি অবলম্বন করিবেন না।, 
যদি উহ! শেষ লক্ষ্যও হয় তবুও তিনি একথা স্বীকার করেন নাষে * 
লক্ষ্যই পথের যাথার্থা স্থির করে, উদ্দেশ্তের পবিত্রতা বজায় রাখিবার 
জন্য, উহ লাভার্থে যে উপায় অবলম্বন কর! হয় তাহাও পঞ্চিবু রাখিতে | 
ইইপ। তাই গান্ধীজি বলেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সানিকে, টা | 
রি 0 11০96117508 0,191 পট সা 


২৮ গ'ন্ধী-পরিকল্পনা, 


হইলেও অহিংস নীতি অবলম্বন করা উচিত। রক্তাক্ত বিগ্রবের 
সাহাব্যে উহা স্থাপন করা উচিত নহে। এ 
আমি বলিতে চাই এই অহিংস নীতি, কোনও রর আবেগে | 
প্রস্তুত নহে; এবং একমাত্র গান্ধীজিই, ইহার প্রয়ো জনীয়তা সমন্ধে 
বলেন নাই। অধ্যাপক লাস্কি সাম্প্রতিক রাজনীতি ও সমাজের 


গতি সুন্টভাবে বিশ্লেষণ করিয়া হিংসা-নীতির ব্যর্থত। স্বীকার করিয়া, 
“সন্মতিদ্বারা বিপ্লবের” কথা বলিয়াছেন, সকল প্রকার দোষগুণের 
মধ্যে ঘ্বণাই, যে ত্বণা করে তাহার পক্ষে, ক্যানসারের মত কাজ করে। 
অপরের চরিত্রে আমরা যাহা নিন্দা করি, ইহ! আমাদের চরিত্ধে তাহাই 
আনিয়া দের।*..আধুনিক জগতে বলের পিছনে অধিকার থাক! | 
উচিত, যদি তাহাতে স্থায়িত্ব আনিতে হয়। ইউরোপের আধ্যান্মিক 
গুণ জীভাঁর অথবা নেপোলিয়নের কাছ হইতে পাওয়া যায় নাই, 
পাওয়া গিয়াছে যীশুখুষ্টের নিকট হইতে। প্রাচ্যের সভ্যত। চেংগিদ 
খা অথবা আকবর “অপেক্ষা বহুলাংশে বৃদ্ধদ্ধারা প্রভাবান্বিত। আমরা 
যদি বাঁচিতে চাই তবে আমাদের এই সত্য শিথিতে হইবে। ০ 
দি টা জয় করিতে হইবে, ভাল করিয়া মন্দ দূর করিতে হইবে। 
নীচতা দ্বারা অনুরূপ বিষয়েরই স্যট্ি হয় 1”*  508668% ০1 719507)এ 
অধ্যাপক রে বলিয়াছেন, “আমরা বিশ্বাস করি গণতািক উপায়ে 
'যে সমাধানে পৌছান হয় তাহা জোরজবরদন্তি দ্বারা লব্ধ 
| সঃ সি 
সমাধান অপেক্ষা অধিক স্থায়ী হয়।” স্থারল্দ লাঙ্কিকে ভাবাু 
চিন্ত।নায়ক বলিয়া ছাড়িয়! দেওয়া যায় না। | 
পৃথিবীতে গণতন্ত্র নিরাপদ করিয়া স্থায়ী শাস্তি আনিবার উদ্বোশ্তেই 


তি হইয়াছিল। কিন্তু জার্মীণীকে জোর করিয়া দাই [ইফ... 
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রাখরিখার ফলেই হিটলারের জন্ম হয়) হিটলারকে শক্তি দ্বারা পরাহত 
করিয়া 1 জোর ির্ক শান্তি গ্রচেষ্ট: করিলে হিটলার অপেক্ষা ঝড় কাহারও 
জন্মগ্রহণ" করিবার সম্ভাবনা ।* একথ! বিলে চলিবে না যে পৃথিবীতে 
হিংসা-নীতি ' চিরকাল চলিযঃ আসিতেছে এবং 'বুদধ-গান্ধীদ্বারা তাহা 
পরিবর্তন করা সম্ভব নহে । আমাজের সহিত জৈবধন্মের তুলন। দিয়া 
যে থিওরী গড়িয়। উঠিয়াছিল তাহা বহুকাল হইতে পরিত্যক্ত । এখনও 
যদি বল! হয় যে পৃথিবীর সর্ধাঙ্গ রুধিরাক্ত থ|কিবেই তবে তাহাতে 
তুল বুদ্ধিমন্তার পরিচয় দেওয়া হয়। পুরাতন হিংসা-নীতি অবলম্বন 
করিয়া শান্তি, সুখ ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। তাহাতে আমর! 
অতলম্পাশশী ধ্বংম ও মৃত্যুর কবলেই নীত হইব। পৃথিবীর আধুনিক 
গতি হইতেও তাহাই প্রমাণিত হয়। এমন কি আটলা্টিক চার্টারেও 
স্বীকার করা হইয়াছে যে, “বাস্তব ও আধ্যাত্মিক কারণে পৃথিবীর 
সকল জাতিকে বলগ্রয়োগের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে” এই 
কারণেই আমার মনে হয় গান্ধীছির আহংস-অর্থনীতি অকার্ধ্যকরী 
ভাবালুতা নহে, বরঞ্চ পৃথিবীর কঠোর বাস্তব স্বীকার করিয়া বর্তমান 
হতাশা হইতে উদ্ধারের একটি উপায় | 

» » গান্ধীজির অর্থনীতিকে 'অহিংস-অর্থনীতি আখ্যা দেওয়া উচিত ।, 
কারণ অহিংস! তাহার অর্থ নৈতিক চিত্তাকেও গ্রভাবান্থিত বরিয়াছে। 
গাজধাদের ভিত্তি উদ্বত্ত মূল্য” শোষণ করিবার উপরে, এবং তাহা , 
' হিসা-নীতি । ন্ত্রই পুঁজিবাদের প্রধান সহায়; যন্ত্র মজুর সরাইয়া 
দিয় সামান্ত কয়েকজনের হাতে সম্পদ জমা করিতে সাহায্য করে। 
সল্প এই ভাবে হিংসাদ্বার। আহৃত হইতেছে ও হিংসাদারাই স্প্ক্ষিত 
শ্ইতেছে। গান্ধীজির মতে অধিক উৎপাদন ও যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই 
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উৎপাদন একেবারেই চান ন1। গান্ধীজি বলেন, “আমি বলিতে 
চাই যদি ভারতবর্ষ অহিংস পথে চলিতে চাঁয় তাহা ' ৷ হইলে” বহু 
জিনিষকে কেন্দ্রছ্যুত করিতে হইবে । , কেন্দ্রীকরণ ও. তালা রক্ষা 
করা বলপ্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নহে। যে বাড়ী অত্যন্ত সাদাসিদে 
তাহা পাহারা দিবার জন্বা পুলিশ দরকার হয় না। ধনীর প্রাসাদ, 
ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করিতে সশস্ত্র প্রহরী প্রয়োজন হয়। 
বড় ফ্যান্ট্ররীর বেলাতেও তাহা সত্য । ভারতবর্ষকে যদি গ্রাম্য ভিত্তিতে 
সংগঠিত করা হয় তাহা হইলে বিদেশী আক্রমণের সম্তাবনা ,কম) 
সুরে ভিত্তিতে ভারতকে গড়িয়া তুলিলে সেনাবাহিনী, নৌবল ও 
বিমানবাহিনী সত্বেও বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনা বেশী থাকিবে ।* 
গান্ধীজি বলেন, “ভারতের ভবিষ্যৎ পাশ্চাত্যের রুধিরাক্ত পথে গড়িয়। 
ভুলিলে চলিবে না, সে দ্বেশে ইতিমধ্যেই ক্লান্তির চিহ্ন দেখ। দিয়াছে। 
সবল দেবভাবাপন্ন জীবনযাত্রার ফলে ভারতের ভবিষ্যত শান্তির পথে ।” 
বর্তমান সমাঙ্গে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি বলগ্রয়োগ 
নীতি সমর্থন করেন না। প্যতদিন পধ্যন্ত বুভুক্ষ জনগণের ও ধনীর 
মধ্যে ব্যবধান থাকিবে ততদিন অহিংস গবর্ণমেন্ট স্থাপন করা অসম্ভব । 
স্বাধীন ভারতে নর়াদিল্লার প্রাসাদ ও দরিদ্রের দীন কুটারের মধ্যে 
'যে বৈসাদৃশ্ত তাহা! একদিনও থাকিবে না। কারণ তখন গরীবের 
'দেশের সর্বাপেক্ষা ধনীর মত ক্ষমতাবান হইবে । য'দ.শ্বয্যু, ও 
_ তজ্জাত ক্ষমতা ছাড়িয়। দিয়! সাধারণের মঙ্গলের জগ্ত নিয়োজিত না 
হয় তাহা হইলে একদিন না একদিন রক্তবিপ্রব অনুষ্ঠিত হইবেই। 
আত যে. /ছির কথা পূর্ধের বণিয়াছি বহু বিদ্রুপ বধিত হওয়! সেও 
তাঁহ!র উপর জোর দিতেছি। সত্য কথা যে তাহা লাভ করা কঁচিন।' 
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১ ভিংসানীতি যে কী তাহা আমরা জানি। কোনিগ্রাইবে না। 
সম করেন 


সফল*হয় নাই.। রাশিয়া অনেকথানি সাফল্য দাবী করে, কি 
ত1হাতে* সন্দেহ আছে। এই দাবী বিন! তর্কে স্বীকার করিয়া লইয়া 
সময় এখনও, হয় নাই। আমাদের অহিৎস-নীতির এখনও পরীক্ষ! 
চুলিতেঠে.। লোককে দেখাইবার মত আমরা এখনও কিছুই লাঁভ করি 
নাই, কিদ্ত আখি লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়াই উল্লেখ করিতে পারি যে 
অতি ধীরে ধীরে এই নীতি সাম্য প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হইতেছে। 
অহিংায় অপরকে বিশ্বাসী করিয়| তুলিতে হয়, তাহা করা সন্তব হইলে 
স্থায়ী ফল লাভ হইবে। অহিংস-নীতিতে সমাজ অথবা রাষ্টি গড়িয়া 
উঠিলে ভিতর অথবা বাহির হইতে সর্বপ্রকার আঘাত সহ্য করিতে 
সক্ষম হইবে।”% 
অধ্য।পক হাক্সলিও বিশ্বাস করেন যে “কোনও অর্থ নৈতিক সংস্কার 
যতই কাম্য হউক না কেন ব্যক্তি ও সমাজে ঈপ্নিত পরিবর্তন আনিতে 
তাহা যথেষ্ট নয়, বাদ এ সংস্কার কাধ্যকরী করিবার পথও কাম্য না 
“্হয়।” “রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সর্বত্র বিকেন্্রীকরণ করা ও স্বায়ত্বশীসনই কাম্য 
সংস্কার। এই সংস্কার কাধ্যে পরিণত করিবার কাম্য পথ হইতেছে 
,অহিংসার পথ ।” গন্ধীজিক্ন মত অধ্যাপক হাক্সলিও রুশিয়ার সশস্ত্র 
সমাজতন্ত্রাদ পছন্দ করেন না। “কঠোরতা অগ্রীতি সৃষ্টি করে) 
বলগ্রয়োগ “দ্বারা এই অগ্রীতিকে দাবাইয়! রাখিতে হয়। বলগ্রয়োগের 
. ফলে, সাঁধারণত ব্লপ্রয়োগ প্রয়োজন হইয়! পড়ে, সোৌভিযেট পরিকল্পনার 
বেলাতেও তাহাই হইয়াছে-সাধু উদ্দেশ্ত লইয়া যাহা কিছু করিতে চেষ্টা 
/করা হইতেছে তাহার ফল হইতেছে বিপ্লবের প্রথম অষ্টনের. ঈঙ্সিত 
ফল হতে সম্পূর্ণ বিপরীত ।”1 
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গান্ধীজির অহিংস সমাজে শোঁষণের কোন পথ থাকিবে না, কারণ 
নেখানে উৎপাদনের উদ্দেগ্ত হইবে ভোগ করা, ভবিষ্যাতে লাভজক 
ভাবে ধিক্রয় কর! নহে। প্রত্যেক গ্রাম অখবা কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি 
স্বাধীন ও স্বয়ংংপ্পূর্ণ থাকিবে কোনও কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার প্রয়োজন 
থাকিবে না। তখনই সাধারণে প্রকৃত খণতন্ত্র ও স্বাধীনতা! উণভোগ 
করিতে পারিবে । 

এই শব অহিংস গ্রাম-রা গুলির ছোট ছেোটি সীমান্ত থাকিবে, কিন্তু, 
একমাত্র আখিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা 'অঙ্জন করা ব্যতীত সাধারণভাবে 
তাহাদের দৃষ্টিতপী গশ্ডীবন্ধ খাকিবে না। আতিক ক্ষেত্র স্থানীয় 
স্বয়ংসম্পূর্ণ শ) বৃহত্তর জাতীয়ভার অথবা চিন্ত। ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
আন্তগ'তিকভীব পরিপন্থী নছে। 


' শ্রমের পবিত্রতা 


* গান্দীজির অর্থনৈতিক . সভাতার তৃতীক়্ প্রধান নীতি হইনেছে 
কায়িক শ্রমের পকিভ্রতা স্বীকার করা। গান্ধীজির মতে প্রর্কৃতির 
বিধানই শ্রম করা, ইহার অন্তখায়ই আমাদের বর্তমান বনি 
গোলমাপের স্থষ্টি ; “ইহ! অত্যান্ত ছুঃখের বিষয় যে লক্ষ লক্ষ; ক তাহাদের 
হাত কাজে লাগায় না। মানুষের এই প্রাকৃতিক দান অপব্যবহারভ্রনিত 
অপরাধের জন্ত“প্রকৃতি এখন পরিশোধ লইতেছে 1৮ *% তিনি আরও 
বলেন “আমরা আমাদের অতুলনীয় জীবন্ত যন্ত্র অর্থাৎ আমাদের শরীর 
মরিচা. ধরাইয়া ধ্বংস করিতেছি, তৎপরিবর্তে প্রাণহীন যন্ত্রের আশ্রযর 
লইক্নাছি।” নি... 


এ রহ এ উহ [বি মিশা 


গান্ধী-পরিকল্পন। রি 


,  সেপ্টপল বলিয়াছেন “যে কাজ করিবে না সে খাইতেও পাইবে ন!।” 
এব" তাহার অহঙ্কার ছিল এই যে তিনি নিজেরে হাতে পরিশ্রম ব্রন 
কাঁজেই কোনও মানুষের কাছে তীভার কোনও দায় নাই। আমরা 
গীতায় পড়িয়াছি “কোনও দূপ শ্রম না করিয়া! যে পৃথিবীর ফল উপভোগ 
করে, সে চোর পৃথিবী হইতে চুরি করিতেছে ।” গান্বীজির মতেও 
“শ্রম* সার্থক পুজা এবং অলস মন শয়তানের কারখানা।” 

তিনি বলেন যে বুদ্ধিপ্রণোদিত কায়িক শ্রম মীনদসিক উৎকর্ষের জন্যই 
প্রয়োজন । মানসিক মংস্কৃতি সাধন করিতে হইলে কায়িক শ্রম 
নিতান্ত দরকার। আধুনিক মণোবিগ্াায় এই যুক্তির সমর্থন পাওয়া 
' গিয়াছে । . গান্বীজি পরিকজিত ওয়ার্ধা স্বীম নামে পরিচিত বনিয়দ 
' শিক্ষা ববস্থাতেও এই “কাজ করিয়া শিক্ষালাভের” নীতি যনোবিষ্ঠায় 
্বীক্ষত হইয়াছে । আমেরিকার ডিউইও শিক্ষার এই নীতির উপরে 
ভোর দিয়াছেন। “কাজের মারফতে শিক্ষা! দিবার ব্যবস্থা অন্ত যে 
কোন উপায় অপেক্ষা জ্ঞান লাভের অধিক সহাঁয়ক। ইহা দ্বারা সহজাত 
বুদ্ধি ও অভ্যাস উদ্ধদ্ধ হয, ইহ! চুপ করিয়া! শুনিয়৷ যাইবার পদ্ধতির 
সম্পূর্ণ বিরোধী ।” অভিভ্ঞতা হইতে টলষ্টয় শিখিয়াঁছিলেন যে “কায়িক 
শ্রম মানসিক কাজের হন্তারক ত নয়ই, ফলে তাঁহা' আরও উন্নত হয় ও 
তাহাকে সাহাবা করে।”* তাই তিনি ক।য়িক শ্রমকে অভিশীপ মনে 
না করিয়া জীবনের আনন্দের উৎস বলিগ্ষা। ভাবিতেন, কারণ শ্রমের 
ফলে নানুষের স্বাস্থ্য ভাল হয আনন্দ ও কাধ্যক্ষমত বাড়ে এবং মনে 
উদারতার সঞ্চার হয় গান্বীজিরও শ্রমের পবিত্রতার উপর অবিচলিত 


। বিশ্বীনা আছে। স্তামুয়েল স্মাইলসের ভাষায় বল। যায়, "শ্রম বোঝা ও 
পট ১7৭1 016140450৬০ ৭০? 0, 349 


৯৬. 


নস 


৩৪ গান্ধী-পন্ধি কল্পনা 


শাসন হইতে পাবে, টি তেমন আবার তাহা সম্মান ও গৌরবেরও |” * 
1১081001500 ঘ্মাঃ01910)এ প্রিন্ম ক্রোপটকিন : বলিয়ঃচহন, 
“আমাদের কাছে শ্রম একটি নেশা এবং শালস্তপকৃত্রিমতা 1” & * 


রঙ 


ঙ র্‌ ৃ ূ 
অবসরের মোহ নতি 


১৯ 


অবসরের জন্ত যে আন্দোন তাহাকে এই কারণেহ গ 
বিপজ্জনক ও কৃত্রিম বলিয়া মনে করেন £ “অধর ভাল এবং কিছুদূর 
পধ্যস্ত তাহার প্রয়োজনও আছে । ভগবান মনুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, 
কায়িক শ্রমের দ্বারা সে আহাধ্য উৎপাদন করিবে। বাদুবিষ্ঠার মত 
আমাদের সঞ্চল প্রয়োজন এমন কি খাছ পর্যন্ত বিশাশ্রমে পাইবাঁত 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপত্তি আছে।”* তিনি আরও 
বলেন £ “আমেরিকা হইতে যদি কতিপয় কোটিপতি আসিয়া আমাদের 
প্রয়োজনীয় দক্ল খাগ্ পাঠাইয়া দিতে চায় এবং আান্ুষের উপকার 
প্রতে উদ্দীপিত হইয় আমাদের গ্ণরঅ্রম ন] করিতে অগ্তরোধ 
করে তাহা হইলে আমি সোজান্গজি ইহা প্রত্যাখ্যান করিব; 
কারণ ইহা আমাদের বীচিবার মুলনীতিতেই আঘাত +রিবে ৰা 
বার্ণাড শ” 11005111606 ড৬০720015070106 10 9,...911917) 230 
09191081575এ অবসর সম্পর্কে একটি কৌতুহলোদ্দীপক উক্তি করিয়া- 
ছেন £ “বাহার জীবন একটি প্রকাণ্ড ছুটিতে পরিণত করিতে চাঁন 
তাহারাঁও এই ছুটি হইতে মুক্তি চান। আলস্ত এতই অস্বাভাবিক ও 


অগ্রীতিকর যে অলস ধনীদের জগৎ অত্যন্ত ক্লান্তিকর নান! প্রকার বিচ্ছিন্ন" 
* 11911191716. 5, 19236 11171710917 7. 12, 1935৮ | 


০ 
গন্ধ 


থা (25 
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ক্লাজে পূর্ণ ।” শ আরও দেখাইয়াছেন যে ধনীদের অনন্ত অবসর আছে 
“বটে ইিন্ তাহারা টুপ করি! বপিয়। না থাকিয়া সব সময়েই কিছু না৷ কিছু 
করিতে গ্রাহাতে অলন জীবন যুপন করিবার জন্য শরার সনর্থ থাকে” 
শ'এর অনন্থকরণীর ভঙ্গীতে তিনি বলিয়াছেন “নরকের সর্দাপেক্ষা ভাল 
সংগা চতুডেনিননত অবযর।: 
প্রকৃতপক্ষে শ্রম কেহ অপছন্দ করে নাঃ অপঙন্দ করে আধুনিক 
কারথাণাঁয় শ্রামকের যে গ্রাণহান একঘেয়ে কঠে।র আম করিতে হয় 
*তাহাকে&্ আধুনিক শমে কোনও আনন্দ নাই, তাই অবসর মন্বন্ধে এত 
আনোলন। গান্ধীর কাছে এই অবসরের মোহ একটি বিপচ্জানক 
নৈভিক ফাদ, কারণ অব্গর সদ্ধবহাঁরের সমস্যা অবনর লাভ 
প্করিখাঁর সমস্ত। অপেক্ষা! অনেক গুরুতর । যথেই কাজ না থাকলে 
শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অপচয়ের কৃষ্টি করিবে। তাই তিনি 
শ্বমরুদধকর আমুধবংশী সহরের দৈনিক কাঙ্জের পরিবর্তে গ্রামের কুট্রীরের 
সম্মুথে উন্মুক্ত প্রান্তরে স্বাস্থ্যকর কাজের কথা বলেন । 
* গান্ধীগি যে কাদিকশ্রম শুধু নতি ও মনো বিজ্ঞানের দিক হইতে সমর্থন 
করেন না! তাহা নহে। আগিক শোষণের মূল কারণে তিনি এইভাবে আঘাত 
করিতে চান যে বতদুর অন্তব প্রত্ত্যেকে নিজের অভাব নিভেই পূরণ করিবে।' 
' বর্তম্তুত্র অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খগার কারণ একে অপরের শ্রন অন্যায়ভাবে 
শোষণ করিতেছে । ফন হইতেছে একদিকে অনস বিভ্তবাণের স্থষ্টি ধাহাঁরা' 
কায়িক শ্রম আদৌ করে না, এবং অপরদিকে ক্লান্ত শ্রমিকের দল, 
যাহারা অবসর থাদ্রা। করিতেছে । আমরা যি এমন শবয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য 
"সম্প্রদায় গড়িয়। তুপিতে পারি যেখানে:গ্রত্যেকে নিঞ&নিজ জীবিকা অর্জন 
) করিতে শ্রম করে তাহা হইলে শোষণের পথ আর থাকিবে না এবং 


আর, 
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দালাঁল সম্প্রদায় ক্রমে লেঃপ পাইবে । গুরুদেব, রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজে 
মত ব্যক্ত করিতে গিয়] গান্বীজি বলেনঃ “আমার আছার্য্ের ন্ট শ্রম 
করার প্রয়োজন নাই, তবু আমি সুতা কাটি কেন? এই প্রশ্ন হইতে 
পাঁরে। যাহা আমার নিজের দয়, আমি তাহাই আহার করি, 
আমার দেশবাদীকে শোষণ করি। আগনাঁর পকেে.. রে, মদ্রাটি 
আনিতেছে তাহার উৎস সন্ধান করিয়! দেখুন আমার কথার সহ্য 
বুঝিতে পারিবেন ৮ 

উত্তরে হয়ত কেহ বলিতে পারে সমাঁজতন্ত্রে এই ধরণের শোষণের , 
পথ নাই কাদেই আদিম অর্থনাতি-ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাঁওয়াও অগ্রয়ো- 
জনীয়। কিন্ত পূর্বেই বল! হইয়াছে মমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রী- 
করণ অতিমাত্রায় এবং তাঁহ| ব্যক্তিতস্বাধীনতা। খর্ব করিয়| ব্যক্তিত্ব 
বিকাশ অসন্তব করিয়া! তোলে। তাহ! ছাড়া রাশিয়ার মত সমাজতন্ত্রের 
পত্তন হিংসা ছাড় সম্ভব নহে, গাদ্ধীভি হিংসা সমর্থন করিতে পারেন না। 
তাঁই গান্ধীজি বলেন, বিপুল উৎপাদনের পরিবর্তে বিপুল জনগণ উৎপাদনে 
লাগিয়া যাউক। তিনি বলেন “আমার ব্যবস্থায় শ্রমই মুদ্রা, মুদ্র! কোনু, 
প্রকার ধাতু নহে” “বে কেহ মুদ্রা হিগাবে শ্রমের ব্যবহার করিবে 
সে-ই ধণী ভইবে। « শ্রমকে মানব কাপড বা শস্তে রূপান্তর করিতে 
পারে। শিজে বদ মে তেল উত্পাদন করিতে না পারে " ৭ গ্রয়োজুধীয় 
তেল সে উদ্বৃত্ত শস্তের বিনিময়ে পাইতে পারে। ইহা স্বাধীন, সম্মানজনক 
হ্ায়ের ভিন্তিতে শ্রমের বিনিময় ও কাজেই তাহাতে অপহরণের কোনও 
প্রশ্ন উঠেনা। এই ব্যবস্থা এই বলয় আপত্তি করা যাইতে পারে যে | 


* ১০০7৪ 17018 1, 10. 1921 
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হাত আদিম বিনিময় ব্যবস্থা। কিন্তু সমগ্র ' আ্জাতিক বানিজ্য 
কু বিনিময় যইফ উপরেই, প্রতিষ্ঠিত নহে ?” 
৭|ছোত্ব জন্য শ্রম” গান্ধীক্চির অন্গতম বিশ্বাস এবং তীহাঁর কল্পনানত 
আদর্শ সমীজে প্রেত্যেকের দিন অ।ট ঘণ্টা গরিশ্রম কারবার সুযোগ 
থান ₹৯এটি ঘন্টা নিদ্রা, আট ঘণ্টা *কাগ ও সাঁমাছিক ও 
সাংস্কৃতিক কাজে আর আট ঘণ্টা! নিয়োগ তাহার মতে জমযের আদর্শ 
ব্যবহার । 


মানবতা 


মুল্যের মান পরিবর্তন কর গান্ধী-মর্থণীতির চতুর্থ সুত্র। নীতি ও 
রা দিক বিবেচনা না করিয়া গৌড়া অথশীতিচতত টাকা ও বস্তুগত 
সমাজের উপরে জোর দেওয়া হয় । আমর! দেখিতেছি যে “অর্থ ইনতিক 
মানুষের অবসান” হইয়া আসিতেছে এবং অর্থ নৈতিক মাঁন পরিবর্তন করা 
খিশেবরূপে গ্র্ণোজন হইয়া পড়িয়াছে । ফরাসী অর্থনীতিবিদ মিসনোদির 
মত গান্ধীজিও নীতি হইতে অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাঁন নাও 
গুবন্কে সমগ্রভাবে দেখিতে হইবে £ “আমি স্বীকার করি যে আমি নীতি 

্বৃতির মধ্যে আদৌ সীন! বেখা টানিতে চাই না। বে অর্থনীতি 
ব্যক্তি অথবা জাতির নীতিগত স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে তাহা অন্তাঁয় ও পাপ। 
যে অর্থ নীতিতে এক দেশ অপর দেশকে শোষণ করিতে সহায়ক 
হয় তাঁহীও পাপ। কঠোর আমে উৎপন্ন ত্য ক্রয় ও ব্যবহার পাঁপ। 


মামেরিকাতে উৎপন্ন গম ব্যবহার যি আমার প্রতিবেণী শস্য 
ব19া127 2511, 1934 


৩৮ ॥ গান্ধী” বিকল্পনা - 


বিক্রেতাকে গ্রাহক অভঠবে মরিতে দেওয়াও পাপ। য, (খখিডে 
পাই যে আমার প্রতিবেশী কাটনী ও জোঁলার ত্য়ারী “কাপড় 
ব্যবহার করিলে আমার বন্ত্র সমস্তা দুরু হয়, তাহার।ও খ১য়! গরিয়া 
বাচে, তখন আমার পক্ষে রিজেন্ট স্টাটের স্ক্ম বন্ত্রাদি বাবহারও 
পাঁপ।” মহা 
“একটি শিল্পে অলস শেয়ার হোল্ডারদের কত লভ্যাংশ দেয় তাহা 
হইতে তাহার মুল্য বিচার না করিয়া এই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের 
শরীর ও আত্মার উপরে তাহার প্রভীব কেমন তাহ! দেখিয়াই শিল্পটির' 
মূল্য বিচার করা উচিত। বোঁশ্বাইয়ের অস্বাস্থ্যকর আবাসে যে সকল 
শ্রমিক বাম করে তাঁহাঁদের জীবনযাত্রা! উপেক্গ! করিয়া গ্রাহককে বে 
কষেক আনা পয়সা সন্তায় কাপড় দেও হয় ভাঁহ। গ্রকৃতপদ্ষে অত্যন্ত 
মহার্ঘ ৷” 
গান্ধীজির * ত্বদেধ্ীর আদশ এই মানবতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। 
মা্ষ সম্তায় ভাল জিনিষ কিনিবে, আধুনিক অর্থনীতির এই ব্যবস্থাকে 
তিনি অত্যন্ত অগানষিক বলিয়া মনে করেন । ৪ 
রাস্বিনও এই মতের অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন £ “আমি 
বতদুর জাঁনি ইতিহাসে মান্যের বুদ হঃম্মানের ইহা অপেক্ষা অপর 
কোন বড় নজির নাই যে ছান্তার বাঁজীরে কিনিএ চড়া দীফথিএস। 
করা,কেই জাতীয় অর্থনীতির আদশ বলির! ধৰা হয়। সস্তা বাজারে 
কিনিবে? বেশ কথা, কিন্তু বাঁজার সম্তা হইল কেন? ঘর পড়িয়া 
গেলে কাঁঠ কয়লা সস্তা হইবে, ভূমিকম্পের পর ইটের ছড়াছড়ি। কিন্ত 
অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্প জাতির পক্ষে লাভজনক নর। চড়া দানে বিক্রয় 
*৬৩৫15 11019 13-10-1921, 10176971715 1996 


ারকল্পন। ৩৯ 






পনর ড1ও? বেশ কথা, কিন্তু বাজার/চড়া হইল কেন? আজ তুমি 
“কেট দামে কী বিক্রয় করিয়াছ। সেকি মুর ব্যক্তি যে তাহার শেষ 
সন্্রল দ্বার রা , ভবিষ্ততে আর রি যাহার রুটির প্রয়োজন 
হইবে ন17” 

চপ ধককাত্য জগতে টাকা ও লাঁভই নাঁক্রি চরম বিবেচ্য। তাহাঁরই 
ফলে আমরা অসংযত অন্ুভূতিহীন শোষণ, করুণ বেকারসমস্া! ও 
কঠোর শ্রম দেখিতে পাই। অধ্যাপক কুমাঁরাপ্প! সত্যই বলিয়াছেন, 
“ফ্যান্টীরীর শ্রমিকের! টুকরা টুকরা হইয়া গেলেও পিকাগোর মাংস 
বোঝাইয়ের কারখানার যন্ত্র একজন শ্রমিকের জীবন রক্ষা করিবার 
জন্য বঙ্গ থাকিবে না” 

গান্ধীজির কাছে "মানুষই প্রধান বিবেচ্য” এবং “জীবন টাকার 
চাইতে বড়।” “আমাদের বৃদ্ধ পিতামাতা কাজ করিতে পারে না, আমাদের 
সামান্ত আয়ের পক্ষে তাহাদের মারিয়া ফেল! লাঁভজনক। ছেলেদের 
থাঁওয়াইয় মানুষ করিতে হয়, পরিবর্তে কিছুই পাওয়া যাঁয় না; তাহাদেরও 
দারিয। ফেলিলে ন্লাভ হইচ্তে পারে। কিন্ত আমরা পিতামাতা অথব 
ছেলেপিলেদের মারিয়া ফেলি না, বরং তাহাদের পালন করা সৌভাগ্য 
, মুনে করি, তাহার জন্ত যতই*কেন থরচ হউক ন11” 

আপনার অর্থনৈতিক আদর্শ বিবৃত করিতে গিয়া গান্বীজি 
বলিয়াছেন, “খন্দর-নীতি সাধারণ অর্থনীতি হইতে ম্বতন্ত্র। শেষোক্ত 
দানুষের কথা বিবেচন। করে না। এথমটির মানুষকে লইয়াই কারবার 1৮ 
“খাদির অর্থ হইল পৃথিবীর সকলের সঙ্গে সহৃদয়তা, বাহ কিছু 
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অপরের ক্ষতি করিবে তাহা ' সর্বতৌভাবে পরিত্যাগই ইহার .: বু 
"থাঁদি মাঁনবতাঁর পরিচায়ক, মিলের কাপড় ধাতুমুল্যের পরিচয় দেয় 4 

'সারল্য, অহিংস শ্রমের পবিত্রতা ও মানবতা? এ্সচারিটি বিষসের 
উপর গান্ধীজির কেন্দ্রব্ট্যুত গরংসম্পূ্ণ গ্রামা অশ্প্রদায় গ্রতিষ্ঠার জন্ত 
আদর্শ অর্থনীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী অধ্যায় গুলি স্মি 
ভারতের অবস্থাতে এই কেন্দরচ্যুতির অর্থ কি এবং তাহাতে কি লাভালাভ 
হইতে পাঁরে তাহা বিশ্লেষণ করিব। 


গ্রাম্য কয্যুনিজম 


মরণের অভ্ীত কাল হইতে ভারতবর্ষে গ্রাম্য সম্প্রদায় অথবা গ্রাম) 
পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা, চলিত আছে। বলা হয়, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে 
উপনিবেশ স্থাপন করিবার সময় রাজা পৃথু ইভা এেবর্তন করেন। 
মহাভারতের শান্তি পর্বের ও মন্স্থৃতিতে গ্রামসজ্ঘের উল্লেখ রহিয়াছে । 
ৃ্পুর্র্ব চতুর্থ শতাব্দীর কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে গ্রা্ট সম্প্রদায়ের বর্ণনা 
রহিয়াছে । বাল্সিকীর রাঁমায়ণে জনপদের 'উল্লেখ দেখিতে € ৯, তাহা 
বোঁধ হয় গ্রাম্য রাষ্ট্রের একটি সজ্ঘ | ইহ নিশ্চিত যে ও প আক্রমণে 
সময় উহা! প্রচলিত ছিল ; মেগস্থানিস এই পঞ্চায়েতের (তিনি তাঁকে 
পেণ্টাড আখ্যা, দিয়াছেন ) বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক 
ইউযাঁন চু আঙ ও ফা হিয়েন বলিয়াছেন তীহাদের ভ্রমণ কালে ভারতে 
প্রভৃত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত এবং লোক অতুলনীয় ন্বখস্থাচ্ছন্দ্যে বাস 
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০) ধৃযুগের গ্রামপঞ্চায়েতের স্বরূপ শুক্রাচার্যের নীতিসারে 
দোঁখতে পাই। 


ভারতের গ্রাম্য সম্প্রদায় 


ভারতের গ্রাম্য সম্প্রদায়গুলি স্বাধীন ছোট ছেট রাষ্ট্র ছিল। হিন্দু 
ও মুসলমান রাজত্বকালে এইগুলি গ্রচলিত ছিল। রাজবংশ ও সাআাজ্যের 
উত্থানপত্তন সত্তেও তা বীচিয়া ছিল | 0০002071901 59090 ০1 ঢা 
51 [0110 0507300017% ১৮১২ সালের রিপোর্টে নলিয়াছে ;. “জরঃ 
মিউনিসিপাঁল শামনে এই ঘকল জন্প্রদায় ম্মরণের অতীত কাল হইছে 
রজ্মািছে 1*অধিবাসীরা রাজ্যের ভাঙ্গাগড়া আমলেই আনে ন1 
গ্রাম অবিচ্ছিন্ন থাকিলে তাহা কোন রাজত্বের অধীনে গেল বানা গেল 
তাহা লইয়া মাথা ঘাশায় না, উহার আভ্যন্তরীন অর্থনীতিও অবিকৃত 
থাকে ।” স্যার চার্লন মেটকফ বলিয়াছেন “একের পর একটি বিজেত 
ভারতে আসিকাছে কিন্তু এই সন গ্রাম্য সম্প্রদায় কুশঘাসের মত গ্রামের 
মাটিতে মূল গাড়ির! রহিয়! গ্রিয়াছে |” ৯৮৩০ খুষ্টাব্বের রিপোর্টে 
ভূদানীস্তন অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল এই সকল গ্রাম্যমস্প্রদায়ের বর্ণন 
প্রসঙ্গে ্ঞুলিয়াছেন যে এইগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের মত প্রায় দ্বয়ংসম্পূর্ণ 
এবং বৈদেশিক প্রভাব হইতেও সম্পূর্ণ মুক্ত । 

“যেখানে কিছুরই স্থায়িত্ব নাই সেখানে এগুলি বেশ টিকিয়া আছে। 
.*"এই গ্রাম্য মন্প্রদায়ের সঙ্ঘ গ্রত্যেকটি একটি শ্বতন্ত্র রাষ্ী। আমার 
মনে হয় ভারতের অসংখ্য বিপর্যয়ের মধ্যে জনগণকে বাঁচাইয়া রাখিতে 


চা 


৪২ গান | 
ইহাই সর্বাধিক সাহায্য করিয়াছে এবং ইহাই জনগণের সত সুদ 
দিয়া শ্বাধীন্তা বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়াছে। অন আমার মনে 
হয় গ্রাম্য সংগঠন একটুও বিক্ষুন্ধ করা উচিত নহে।চ যাঁহ]),কিছু” এই 
বিষয়টি ভাঁঙিতে চায় আমি তাহা ভরানহ বালয়া মনে করি 1৮ 

কিন্তু তাঁহা হইবার উপায় ছিল না। ভূমি-রাঁজন্ব বৃদ্ধি করিখাবু গ্রবল 
ইচ্ছাঁতে ইষ্ট ইঙ্ডয়া কোম্পানী গ্রাম্য অন্প্রদায়ের সহিত ব্যবস্থা করিবার 
পরিবর্ডে প্রত্যেক চাষীর সহিত ব্যবস্থা করিতে চাঁঠিল। বিচার ও 
শাসনের সমস্ত ক্ষমতা হাতে লইবাঁর জন্ত বৃটিশ শাসকেরা, গ্রামের 
সত্বগুলিকে অকেজে। করিয়া স্মরণাঁতীত কালের ক্ষমতা হরণ করিল | । 
এই সকল রাষ্ট্র ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গেল। রমেশচন্ত্র দত্ত রা, 
[1151017% 01 [70019 তে বলিয়াছেন “বুটিশ শীসনের সর্বাপেক্ষা ছুঃখমর 

ফল হইল ভারতে যে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন সর্বপ্রথমে প্রবর্তিত হইয়া 
সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল চলিয়। আসিতেছিল তাহা বিলোপ করা। 

ভারতের গ্রাম্য রাষ্্গুলির বিষয় কার্ণ মাঞ্চের দৃষ্টিও আকর্ষণ 
করিয়াছিল । [5 রি তিনি লিখিয়াছেন, “ক্ষুদ্র ও অতি প্রাচীন 
ভারতীয় সম্প্রদা়গুলি, যাহার কিছু কিছু অস্তিত্ব এখনও আছে, ভূমির 
যৌথ মালিকানার উপর গ্রতিটিত।  একগ্রকার শ্রণবভাগ করিয়া 
রুষি ও কারিকরদের প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করা হয়) নূতন সুস্া্দ -* 
উদ্ভূত হইলেও এই নিয়ম কঠোরভাবে মানিয়া চলে। উৎপাদীনৈর দিক 
হইতে প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, যে ভূমি হইতে উৎপন্ধ সংগ্রহ করা 
হয় তাঁছা একশত হইতে কয়েক সহত্র একর পর্যন্ত বিস্তৃত। 
উৎপন্ন দ্রব্য সম্প্রদায়ের প্রয়ে'জন মিটাইবার জন্যই, বিক্রয়ীর্থ পণ্য 
নহে । পণ্য বিনিগয়ের শন্থা যে শ্রমবিভীগ ভারতের এই 'সন্পরদায়- 


স্‌ ৮ খু & এ 

পগীটুুগিরিকমন। ৪৩ 
চা | ্ 
***9ি-২৪ দেখা দিয়াছে, উৎপাঁদনের সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। 


ভারতের বিটি অংশে বিভিন্ন রকমের এই ধরণের সম্প্রদায় দেখিতে 
'প$ওয়। হায়। (্বাপেক্গা' সরল সম্প্রদায়ে মকলে মিলিয়া চাষ করে এবং 
প্রত্যেক পরিবার দিতে জ্িয়োজিন অনুযায়ী সুতাকাট। :ও কাপড়বোনা 
প্রভৃতির্ঘী কাঁজ করে। এই সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য সম্প্রদায়ের সরল 
উৎপাদন ব্যবস্থা হইতে আমর! এসিয়ার সামাঁজিক অপরিবর্তনীয়তা 
বুঝিতে পারি । ইহা এমিয়ার নিরবিচ্ছিন্ন মাআজ্য ও রাজবংশের 
উদ্বাপ্রুপতনের সহিত একেবারেই মেলে না । রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটাতে 
দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো আদৌ বদলায় ন1।” 

11706 09100000108 2 2 00৩ 5098 829 ৪5 নামক পুস্তকে 
স্যর “হেনরি মেইন বলিয়াছেন যে প্ভারতের গ্রাম্য সম্প্রদায় অত্যন্ত 
সঞ্খব প্রতিষ্ঠান ছিল” এবং “ভারতের ও ইয়োরোপের গ্রাম্য সম্প্রদায় 
গুলি কাধাত একই ধরণের হিল ।” স্যার হেনরি বলেন “ইংলগ্ড হইতে 
প্রথমে যে দিন আমেরিকাধ উপলিবেশ স্থাগন করিতে বায় তাঁহাব্রাও 
চাষবাঁসের জন্ত গ্রাম্যসম্প্রণায় রূপ সংগঠিত হয়।” প্রিন্স ক্রোপটকিন 
তাঁহার বিখ্যাত ১10:০০1:১4 ন।মক গ্রন্থে রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স ও 
স্মইজারলগ্ডের এই জ্প্রদাগুলর এতিহাসিক গবেষণা করিয়াছেন। 

তিনি দেখাইয়াছেন এই স্ব়ংম্পূর্ণ সঙ্ঘগুলি স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে 
অনৃষ্ঠঠহর নাউ, স্বার্থনম্পনন ব্যক্তিদের দ্বারা নানা উপায়ে চেষ্টা করিয়া 
এইগুলির উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে, “ঘুদ্ধক্ষেত্রের সৈম্কদের মৃত্যুকে 
্বাভাবিক মরণ আখ্যা দিবার মতই এই সঙ্ঘগুলির ত্বাভাবিক মৃত্যু 
হইয়াছে বলা অত্যন্ত হাস্যকর ।” প্রিন্স ক্রোপটকিনের এই উক্তি 


| ট রর 
৪৪ ২ া্ধ-পষ্ঠি 
আমাদের দেশে যে অক্ষরে অক্ষরে প্রযে!জ্য তাহ! ভাঁরতীয়ু "্" নী | 
ইতিহাসের ছাত্রদের জান! আছে। ৰ 

ভারতের গ্রামগুলি অর্থনীতিক্দোত্র ০৮৮ স্বাধীতা রি 
টোটালিটেরিয়ান শিয়ন্ত্রণের চরম দিকগুলি বিসঙ্জন দিয়া, একটি 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক মমতা গ্রতিষ্ট। করিয়াছিল। তাহারা 
কৃষি ও শিল্পে একটি আদর্শ সমবারের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিল যাহাতে ধনীর 
পক্ষে দরিদ্রকে শোষণ করিবার কোন পথ ছিল না। গান্বীজি 
বলিয়াছেন “উৎপাদন, গ্রহণ ও বণ্টন প্রায় সমসাময়িক ছিল” | ' অর্থ- 
বিনিময়ের একেবারেই অস্তিত্ব ছিল না। এগ ব্যবহারের জঙ্তই উৎপাদন, 
ভবিষ্যত বাঁজারে বিক্রয়ের জন্য নহে । অভিংসা এ পর্ম্পরের ধ্বীতির 
উপরেই সমাজের ভিত্তি ছিল। এই ভন্ক গণন্বীি গ্রাম্য সম্প্রদায়ের 
পুনরুব প্রচার করিতেছেন যেখানে মম্পন্ন কুষি, রুচিসম্পন্ন 'ও কেন্দ্ুচ্যুত 
শিল্প এবং ছোট ছোট সমবায় সঙ্ঘ থাঁকিরে। | 


আদর্শ গণতন্থ 


রাজনৈতিক গঠনের দিক হইতে এই গ্রাম্য সম্তদায়গুলিই 
ছিল আঁদশ গণতান্ত্রিক । জন স্টুয়ার্ট মিল লিখিয়াছেন, “যে শাসর্নেসমন্ত 
লোকে অংশ গ্রহণ করে তাঁহাতেই সমাজশ্রাষ্ট্রের সকল লক্ষণ 
বিছ্যমান।” ইয়োরো'পে শরীক নগররাষ্টরগুলিতে এই গ্রকৃত গণতন্ত্ের 
লক্ষণ অনেকাংশে দেখা গিয়াছে, কারণ সেখানে সমস্ত রাষ্্রীয় ক্ষমতা 
নাগরিকদের হাতে ছিল। লর্ড ব্রাইস্‌ বলিয়াছেন “এই প্রতিষ্ঠানকে 


কী 
?-21-1.5 চল্লনা -| ৪৫ 
১৭ 


1? ০ আইন ও শাসন পরিষদ বল! যাইতে পারে, ইহীতে * শাসন, আইন 
ও বির ছি উন্নটি অঙ্গই মিলিত হইয়াছে ।” “গ্রীক রাষ্ট্রে, ক্ষুদ্র আকারের 
জুন্তই, সংখ্যাগানুষ্ঠের মত সকলের পক্ষে শুনিতে পাঁওয়া সম্ভব ছিল; 
সকলই চা 1 অধিকারী ; যাহার শাসন অথবা নেতৃত্ব 
অভিনাধী্তাহাদের চারিত্রিক পণাণও সকলের পক্ষে যাচাই কর! সম্ভব 
হইত ।”* গ্রীক নগর-বাষ্ট্রের মত ভারতের গ্রাঙ্গ পঞ্চায়েতের আত্যস্তরীণ 
শাদন সহজে সামঞ্ীস্ত বজায় রাখিয়া চালাইতে পারিত কারণ “সাধারণের 
বিষয় সাধারণদ্বারাই নিয়নজ্িত হইত ।৮ অধিচার অথবা প্রবঞ্চনার 
কোনও পথই সেখানে ছিল না। পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র ব্যর্থ হইবার কাঁরণ 
বড় বড় নির্বাচন কেন্দ্র হইতে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বব1চন কর! প্রায় 
অসম্ভব নেতৃবৃন্দ ও জনগণের মধ্যে সংযোগের অভাবও অন্ঠতম কারণ 
আধুনিক গণতন্ত্রের মংস্করর-সমস্তার সকল সমাধানই সেইজন্য কেন্দ্র- 
বিচ্যুতির দিকে জোর দিতেছে । সিপ্তিকালিজম, গিল্ড সোশ্যালিজম, 
এন।ফিজম, অপর যে কোনও বিষয়েই শ্বতন্ত্র হউক না কেন, ছোট 
ছোট সজ্ব গঠন ব্যাপারে সব করটিই একমত। প্রফেসর 
' জোঁঅড বলেন “সাম্মক্িক কর্মের গ্রতি মানুষের বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত 
করিতে হইলে রাষ্ অধিকার, খর্ব করিয়া তাহা ছডাঁইয়! দিতে হইবে। 
হএনুন একটি অবস্থ। স্থষ্টি ঝঁরিতে হইবে যাহাতে ব্যক্তি ছোট ছোট 
শি খুনের সভ্য হিসাবে তাঁহার উত্পাদন ও শাসন ব্যবস্থায় আপনার 
মতামত ব্যক্ত করিতে পাঁরে এবং সে যে রাজনৈতিক দিক হইতে 
. প্রয়োজনীয়, তাহার ইচ্ছার একটি মূল্য আছে এবং তাহার কাঁজ 


সামাজিক প্রর়োজনে নিযুক্ত হইতেছে-_এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে 
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1 রর ০ 
৪৬ নাঃ গাক্গী-পুর খা" ্পিন। 


তাহার সে কথাও একবাঁর মনে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতে তেটে পরীর 


সনত্রট ক্ষুদ্র করিতে হইবে) শাসন ব্যবস্থা রর হইলে তাহা প রিচালনা 
সহজ হইবে এবং নিজেদের রাজনৈতিক বধ্যক' াণের ফণ্য প্রতক্ষ 
করিয়া তুলিলে মাঁচ্ষকে অনুভব করানো সন্তবযে, ঘদ শামন গাও 
সত্যই বাস্তব হয় তবে সমাজ ভাঁহাদের ইচ্ছান্যায়ী পরিবর্তি্ হ 
কাঁরণ তাহারাহ সমাঁজ।”* 

ডাঃ বুডিনও মনে করেন বে “ছোটি ছোট সুসর্কহত তাই ম্ভ্যতার 
নৈতিক ভিত্তি ।৮: 


যান্রকতার কুফল 


গণতন্ত্রের কথা ছাড়!ও গাঙ্ধাজি বে গ্রাথ্য সম্প্রদায়ের কথ বলেন 
তাহার কারণ 'তিনি অধিকমাতার যান্দিক ও কে্ীভত উৎপাদনের 


০৯ 


বিরোধী । তিনি মনে করেন বন্ত্র মাটিধতকও ঘন্ত্রে পরিণত করিয়া তাহার 


রী ৮ রি রী ০ ১ ০ 
স্বকুমার বুভগু'ল ধ্বংস করিয়া ফেলে) এইখানে উল্লেখ করা বাঠতে 


পারে যে অভ্যরিক বগ্রব্যনহারের বিরোধী গীন্ধাজি “কা নহেন। 
আদম শ্মিথ আধুনিক রাষ্ট্িয় অর্থনীতির জর্নন। তিনি শর 'বভাগ সমন 


করিলেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন বে, যে একটি লৌকেরু নি: 


চিরজীবন শুধু একটা কাজ করিয়া কাটে তাহ! হইলে “সে সূর্ঘ ও 
বোকাতে পরিণত হইতে বাধ্য।” “তাহার একঘেয়ে জীবনের পুনরাবর্তন 
তাহার মনের দাহস নষ্ট করে। একই বিষয়ে কাজ করি? সে বুদ্ধিগত, 
সামাজিক ও সামরিক গুণের বিনিময়ে সেই ব্ষিয়ে কর্খীকুশলতা! অর্জন 
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গাধী-পরিকল্পনা ৪৭ 
টকা তীয় রিকার্ডোও বিশ্বাম করিতেন যে “মানুষের পরিবর্তে যাস্ত্ের 
প্যবহষ্ শ্রেণী হিমাবে শ্রমিকদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ।” “এই মত 
কৌঁন্ও া্ সং্চারজত নভে, অর্থনীতির সঠিক ্ুত্রদ্বারাই এই মত 

সমথিত 1৮: ্াল “মাহীবউিন৯ এর্জতাধিক যন্ত্রের ব্যবহারে ও শ্রম ঘিভাঙগর 

কলে সর্বঙ্জন্ঘা! শ্রেণী তাহাদের চগ্দিত্রগত ক্বাতন্ব্য হাঁরাইয়] ফেলিযাছে এবং 
অমিকেরও তাহার কাজের প্রতি সর্ধপ্রকার আকর্ষণ নষ্ট হইয়াছে ।” 

“দে যন্ত্রের একটি অংশ মাতে পরিণত'"'শাঁ 1985 0701৮] এ মাঝ 
বলিয়াছেন যে আঁধু'নক উৎপাদন ব্যবস্থায় “শ্রমিক পন দানবে পরত 
হইতেছে?” অপরপিকে "স্বাধীন কৃষক ও কারিগর ক্রমশ জানে, অন্ত ষ্টিতে 
“ও মনের জোরে উন্নত হইয়। উাঠ।” প্রিন্স ক্রোপটকিন বলেন “কুশরী 
জ্কারিগর*্গ্রাীন বলিয়। পরিত্যক্ত হইতেছে এবং প্রায় বিলীন হয়া আসি- 
তিছে |” শহাতের কাঁজ করিয়া যে কুশল-বর্মী আনন্দ লাঁভ করিত তাহার 

পরিবর্তে লৌহ দানবের দাস হিসাবে মানুষকে নিয়োগ করা হহেছে।?$ 
মেরি সাদারল্যা্ড দেখাইত্বাছেন “আধুণিক ফ্যাক্টরীর কাজ স্থজনীপক্তি 
ন্ট করিয়া ফেলে» অবসর সময়ে কলের আমোদ ব্যবস্থ। উপাভোগ করিবার 
মত শক্তি থাঁকে মাত্রা প্কাঁরখানার আবহাওয়া সাত্র তাহ।র জন্য 

না নহেঃ সেখানকার অধিকাংস্ কাঁজের প্রকৃতিই এইরূপ ।৮4 
শী আদম স্মিথের সময় হইতে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত (পন নৈযারীর 
" ইতিহাঈ*- পর্যালোচনা করিয়া 10719111821) ৬৬ 90000'5 (38109 
10 ১০901211977) 0100 071)119115107 গ্রন্থে বার্নাড শ বলিয়াছেন, বলা 
হয় মানুষ দ্রিনে পাচ হাজার পিন তৈয়ারী করিতে পারে কাজেই 
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৪৮ | রি গা্দীঃ রি | 


রে ৰ হি, 

পিনের প্রীচ্ধ্বশত তাহ সন্তা হইল। দেশের তাহাতে সুর্র্গদ বৃদ্ধি” 
হইল, কেনন। অনেক পিন পাওয়া যাইতেছে ; যদিও পিন তৈয়ারীর জ্লাজে' 
সক্ষম মানুষ যন্ত্রমাত্রে পরিণত হইতেছে এবংধধনিকের জুদ্ধত খাঁছ্য তাহাতে 
দেওয়া হইতেছে । যন্ত্র যেমন তেল ও কয়ল্পশর্ণ এই প্থাদ্ধও ঠিক 
সেই জন্যই দেওয়া, কবি গোল্ডন্মিথ দূরঘর্মী অর্থনীতিবিদও ছ্িলন, তিনি 
তাঁই বলিয়াছেন “সম্পদ ঘাড়িয়া উঠে আর মানুষ ক্ষয় হয়।১ 

অধ্যাপক শিল্ড তাহার [5০10..:028 01 17700930012] 01225019010] 
বইএ প্রমাণ করিয়াছেন থে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পরিচালন-ব্যবস্থায়, বৃ 
“কুশলতা উৎপাদন $দ্ধির সুযোগ আছে বটে, কিন্ত অতিরিক্ত গাঁত বন্ধ 
অথবা শ্রমিকেরা যাহাতে অবসন্ন হইয়া শা পড়ে তেদন কিছু করিবার " 
উপযুক্ত ব্যবস্থ/ নাই ।” “একটি বিষয়ে কুশলী করিবার প্রবণতা। ক্রমই বৃদ্ধি 
পাইতেছে এবং শ্রমিকের চিন্তা, কাজ আরম্ভ করিবার সাহস এবং কাঁজ 
হইতে 'আনন্দ পাইবার ক্ষমতা নষ্ট হইতেছে ।” মনোবিজ্ঞানের দিক 
হইতে আর্নেস্ট হাস্ট'বলেন “উৎপাদন শক্তি এত আশ্চধ্যরকম বাঁডিয়া 
উঠিতেছে যে শ্রমিকের! প্রাণহীন যন্ত্রের অংশে পরিণত হইতেছে । কাঁজের 
মধ্যে যে সজনী শক্তি প্রকাশ পাইবার যোগ হি তাহার ফলে অতীতে 
কারিগর কাজ হইতে আনন্দ পাইত।, কাজ করিত নিজের বাড়ীতে « 
অথবা কারখানায় । কিন্তু এখনকার ফ্যাক্টবীর মে একটি তুচ্ছ জন মাত্র. 
তাহার নাঁমও বোধ হর সেখানে কেউ জানে না, শুধু নম্র সে 
পরিচিত।» 

আধুনিক শিল্পব্যবস্থায় এই মকল ক্রটি সহজাঁতি। শুধু সমাজতন্তরেই 
তাহ! দুর হইবে না। এই সকল ত্রুটির কথা কার্লমাক্মস ভাল করিয়াই ্* 
জানিতেনঃ তাহার বিশ্বাস ছিল সাম্যবাদী রাষ্ট্রে তাহা দূর হইবে। 





গান্ধীন্প রিকল্পনা ৪৯ 


, ধান্কি অথবা সমাজতান্ত্রিক যে কোন রাষ্ট্েই হউ্ষ না কেন অত্যধিক 
ত্র ব্যবহারে তাঁহার ফলে, শ্রমিকের শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক 
্বাস্থোর উদ্ভীর ভাব নি্থার বর্জরিবেই । 41109 [0815 01৯২৮০০, 
নামক গ্রন্থে বোৌরসোডি লিখিয়াছেন, ব্যক্তিগত মালিকানা রহিত করিয়া 
শোঁধণ বন্ধ করিলেই বিপত্তির মূলে পৌছান* বয় না। ফ্যাক্টরীর 
অপরিবর্তনের ক্রুটি মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হইবেই । ফ্যাক্টরী সমজের 
সম্পতিতে পৰ্িণত করিতে বু আদর্শবাণী আত্মনিয়োগ কাঁরয়াছেন ; 

* কিন্ত জ্ঞাহাদের ঈপ্সিত পূর্ণ ফল কিছুতেই লাভ হইবে না। সমাজতন্ত্র 
কল পাওয়া যাইবে না কারণ ফ্যাক্টরী মানবগমাজে যে রোগ কষ্ট 

"ক করিয়াড্রু, সমাজতন্রে তাহার মূল স্পর্শ করে না। কাধ্যক্ষমতা বৃদ্ধি 
জনিত যে রোগ মানব সমাজে দেখ! দিয়াছে তাহার মূল স্পর্শ কাদতে 
অক্ষম বলিয়! সমাজতন্ত্ববাদ ব্যর্থ হইবে 1” 

মহাত্মা গান্ধীও এই দত পোঁষণ করেন। “পণ্ডিত নেহের শঙ্গে 
প্রনার চান, কারণ শিল্প সমাজের সম্পন্তিতে পরিণত হইলে পুঁজিবাদের 
ক্রটিগুলি তাহাতে থাকিতে শা) আমার মনে হয় শিল্পপ্রমারের সহজাত 

'* কতগুলি দৌষ আছে বাহা সমাজতন্ত্র দ্বারা দূর হইবার নহে।” * 


স্থ্ ৬ 
মি 


যন্ত্র সম্বন্ধে গান্ধীজির মনোভাব 


ইহ! পরিফারভাবে বল! দরকার যে গান্ধীজি সর্বপ্রকার যন্ত্রের বিরোধী 
নহেন। ঘ্যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নাই। চরকাঁও ত একটি 


* 12119 29-9-1940. 
৪ 


৫০. গান্ধী-পরিকল্পনা 


মূল্যবান যন্ত্র।” তাহুর আপত্তি “যন্ত্রোম্মাদনাঁয়” এবং ঘমন্ত্র প্রয়োগে 
উৎপাদন বৃদ্ধিতে।” কাঁজেই তিনি যন্ত্র দূর করিতে চাঁন না, তিনি চান 
যন্ত্রের ক্ষমচ॥ কমাইয়া দিতে । “কোটি কোট কুটিরবাণীর ভার লাঘব 
করিতে তিনি যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চান। কিন্তু যে যঙ্ত্রের প্রয়োগে মানুষকে 
যান্ত্রিক কলের পুডুলে পরিণত করে অথবা শ্রমিক কর্মচ্যত করে তিনি 
তাহার বিরোধী । “যে কাঁজ করিবার মত উপযুক্ত লোক পাঁওয়া যায 
না তাহাঁর জন্য যন্ত্র কাধ্যকরী। কিন্তু যেখানে কাজ করিতে ইচ্ছক 
বহু লোক আছে, ঘেমন ভারতবর্ষে, সেখানে যন্ত্র প্রয়োগ দোষের । 
আমাদের গ্রামের অসংখ্য লৌককে কি করিয়া অধসর দিতে পাঁরিব 
আমাদের সমস্ত তাহা" নহে । আমাদের সমস্যা! তাহারা বছরের ছয় 
মাস বে আলস্তে কাঁটায় এ সময়ে তাহাদের কি কাঁজ দিব ।”* তিনি বলেন 
ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি প্রাণবান গ্রামবাদীরাই 
ত যন্ত্র, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রাণহীন বন্ত্রের প্রয়োগ উচিত নহে।” যে 
যন্ত্র “বন্কে বঞ্চিত করিয়া কয়েকজনকে ধনী করিয়া তোলে, তাহা তিনি 
চাঁন না। পু | 

গান্ধীজি বৈজ্ঞানিক উদ্ভীধন অথবা যন্ত্রের উন্নতির বিরোধী নহেন। 
যাহা প্রত্যেকের উপকারে আসবে এমন স্ব উদ্ভাবন আআ. সমর্থন 
করি। ছোট ছোট যে সকল যন্ত্র কুটীর-শিল্পের সহায়” এবং যা 
লৌকে অনায়াসেই ব্যবহার করিতে পারে, অথচ যন্ত্রের দাঁপ হইবার 
সম্ভবনা থাকে -না, সে সকল যন্ত্রের উন্নতি নিশ্চয়ঠ মঙ্জলকর। শরম 
বাঁচাইবার জন্য যে যন্ত্র উদ্ভাবনের পাগলামি দেখা দিয়াছে তিনি তাহ! 


ভাল চোখে দেখেন না। 
* 11981]81 1০-11-1934 


গন্ধী-পরিকল্পনা। ৫১ 
“শ্রম বাঁচাইবাঁর উদ্ভাবন নিরবচ্ছিন্ন চলিতে খাকে, এদিকে লোকে 
* কর্মহীন হইয়া পথের উপরে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয় আমি সময় 
ও “শ্রম সকলের জন্যই বীঁচইতে চাই বিস্তম্$ষের একাধিশের জন্য 
নহে। সম্পদ পুগ্তীভূত হউ্*ইহঠিআমি চাই, কিন্তু তাহা করের 
হাতে জমা না হইয়া সকলের*হাতে হউক । আজ যন্ত্রের সাহায্যে 
কয়েকজন কোটা কোটা লোকের পিঠে চাঁপিয়! বসিধাছে। শ্রন বাঁচাইবাঁর 
মাঁনবহিতকর চেষ্টা তাহার জন্য দায়ী নহে, দায়ী লোভ। এই যে পরিবেশ 
«আমি তাঁহার বিরুদ্ধে প্রাণপনে লড়িতেছি।৮৯* 






৩ বেকার সমস্ত 


ইউরোপ ও আমেরিকায় যন্ত্র প্রয়োগ প্রয়োজন হইয়াছিল কারণ সে 

দেশে টাকা ছিল 'অনেক অথচ শ্রমিকের সংখ্য। ছিল কম। স্বাভাবিক 
সম্পদ পূর্ণ ব্যবহার করিবার জন্ত তাহাদের যন্ত্রের সাহাধ্য লইতে 
হইয়াছে । ভারতবর্ষের 'জুবুদ্গ 2শ্চাত্যের ঠিক বিপরীত । এখানে টাকা 
১ "নাই, প্লোক আছে। আমাদের সমস শ্রম বাচাইবার উদ্ভাবন নহে, সমস্য। 
হইতেছে যা যাঁহার। বধ্য হইয়া অল্প জীবন যাঁপন করিতেছে, তাহাদের কাজ 
এওয়া। পাশ্চাত্য দেশে যন্ত্র স্তায়সঙ্দত সীম। ছাড়াইয়া গিয়া প্রয়োজনের 
মাত্র। অতিক্রম কগিয়াছে। এখন তাহা শঙ্কার ও দুঃখের কারণ হইয়া 
উঠিয়াছে। যন্ত্রের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক কাজ হারাইয়। আত্মঅবমাননাকর 
দান লইতে বাধ্য হইয়াছে । মানুষে যতটা কল্পনা করিতে পারে আমেরিকায় 


১০078 1005 13-11-1924 


৫২. গান্ধী-পাঁরকল্পনা 
বস্ত্র ব্যবহার ততদূর॥ শ্রকা আমেরিকার উৎপাদন ক্ষমতা পৃথিবীর আরও 
চৌদ্দটা অগ্রয়ন জাতির একত্রিত উৎপাদন ক্ষমতার সমান। ভাঁরানবর্ষের, 
মাথা পিছু দাহ! উৎপ 'দন ভা আমেরিকাতে হয় তাহার পচিশ গণ । 
ত৭+প/ আমেরিকাতে লক্ষ লক্ষ ৫সাক,'বেকার। খিল্পে অগ্রসর 
অন্যান্ত দেশের অবস্থাও একইরূপ। আন্তর্জাতিক সজ্বের ১৯৩৯-৪* সালের 
50950150001 ৪০ 13001 হইতে আমি নিয়লিখিত বেকারের হিসাব 


১৯৩৫ ১৯৩৯ 
আমেরিকা ৭,8৫ ০,০০০ ৬.২৪ ০,০০০ এ 
হংলও ১.৭৩০.১৯৪ ১.২৯৮.৮০১ 
জার্ম।ণা ৩৪৮.৬৭৫ ২৮৪.১৩২ 
ফ্রান্স ৪,.৬৫.৮৭৫ ৪০৪,৬০৪ 
জাপান ৩.৫৬,০৪৪ ] ২.৩৭.৩৭১ 


ভাবতবর্ষের ১৯৩১ সালের জনগণন1র দেখা যাঁয় যে অন্তত ছুহ কোটি 
লোক বেকার। জমি নাই অথবা লাভজনক জমি নাহ এমন জমির 


মানিক লক্ষ লক্ষ লোক আংশিক বেকার। টস্ঠহ্যের তুলনায় ভারতবর্ষের 


শতকরা] ৫০জনই বেকার বলিয়া ধরতে হয়। 'একথ| সকলে জানে 
যে আমাদের মোট জনযংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ কিক করে। 
যে দশ ভাগ শিল্পে নিয়োজিত তাগারও নাত্র বিশলঙ্গ লোক ঝড় 
কারখানায় কাজ করে। দেশের সকলপ্রকার চাহি! ।মটাহবার জন্ক যদি 
শিল্প আরও বুদ্ধি পায় -তাহা হইলেও মোট জনসংখ্যার শতকরা পাচ 
জনের কাঁজ যোগাঁহতে পারিবে না। 

সো ছোট কুটার শিল্পে নিযুক্ত লোক-মংগ্যার পরিমাণ বড় ক্ড় 


গৈ 






/ গান্ধীপরিকল্পনা রি 
ছি 
“কারখানার পাঁচ গুণ। ডাঃ ভি. কে. আর. নিম়সিখিত 
হিসাঁকু দিয়াছেন ঃ ৬ . নী 
রি 
বড় কারখানায় নিয়োজিত কগ্মী সংখ্যা ১,৪৮২ ভাইস 
ছে€ট রর ্ ১ ২১৮ 55 
কুটার শিল্পে নর রত ৬১১৪১ ৪ 


এই প্রসঙ্গে খন্দর ও বয়নশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা তুলনা 
করা যাইতে পারে। ১৯৪৩-৪৪ সালের ১০০ 1১9০1 এর হিসাব 
মৃত বুটাশ ভারত ও করদ রাঁডাগুণিতে নিয়োজিত দৈনিক কন্মী সংখ্যা 
১৯৪০ সার্জ। ছিল ৪,৩০,১৬৫। নিখিল ভারত কাটুন সজ্যের 
হিসাব মত ভাহাদের নিজেদের আজ্ৰের অধীন কর্ী এ বহরে ছিল 
২৬৯:৪৪৫ | ইহা ছাড| আরও এক কোটির মত তাতি আছে 
গত তিরিশ বছরে ফ্যাক্টণী প্রায় চারগুণ বুদ্ধি পাইলেও মোট নিষুক্ত 
শ্রমিক মংখার হার ক্রমশই কমিতেছে £ 
১৯১১-৫৫ শতকরা! 


নু ১৯২১৪ ঈ 9১ 
এ ১৯৩১৩ ১ 
কী 
ক ৬ ৩ ১৯৪১--৪'২ 


এই হিসাব হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পার ঘাঁয় যে পুজিবাঁদী অথবা 
সমাজতান্ত্রিক কোনও প্রকার শিল্পপ্রসীরেই বেকার সমস্য। দূর হইবাঁর 
নহে। এই কারণেই গান্ধী পাশ্চাত্যের অনুকরণে কোনও প্রকার 
পরিকল্পন। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে রাঁজী নহেন। 


রি 


_কষ্টন সমস্ত 


বেকার সমস্যার কথ! ছাড়িয়া |দলেও গান্ধীজি কটন ঝবস্থার 
জন্তও কুটার শিলের পক্ষপাতী । প্রি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় 
যে যস্থের ব্যবহারে মানষের সকল প্রয়োজন মিটিতে পারে তথাপি 
একথ। শ্বীকাধ্য তাহার ফলে দেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে উৎপাদনের 
্র্য্য সীনাবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে আবার বণ্টন সমস্যা বকা পথে 
দেখ। দিতে পারে। কিন্তু যোনে যাহা প্রয়োজন সেউখানেই যদি 
তাহা উৎপাদনের বাবস্। থাকে তাহা হইলে বণ্টন ব্যবস্থা মরণ হইয়া পড়ে 
: এবং তাভাতে গ্রবঞ্চনার অন্তাবনা কম থাকে, দালানির ত পথই 
থাকে না1৮*  গান্ধীজি ধলেন “একই সময়ে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা 
করিতে পারিলেই স্বামঞ্জন্ত বজায় থাকে ।” 
গান্থীজি সমাজতান্ত্রিক বণ্টন ব্যবস্থাও ভাল মনে করেন না। 
পিমাভিয়েট রাশিয়ার থেমন উৎপাদন ও বণ্টন রাষ্ট্র কক নিয়ন্ত্রিত 
হয় সেই ধরণের রাষ্ট্নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমার মতামত ফি তাহা অনেকে 
জানিতে চাহেন। ইহা একটি নূতন পরীক্ষা মাত্র। শেষ ' 0ভ্ত এই 
পরীক্ষা সফল হইবে আমি বলিতে পারি না। যদি এই ব্যবস্থার 
পিছনে বলপ্রয়োগ না! কর! হইত তাহা হইলে আমি ইহা অত্যন্ত 
ভখলবামিতান।' কিন্তু ইহার ভিত্তি বলপ্রয়ৌগে, কাজেই জানি কোথায় 
কতদুরে ইহ! আমাদের লইয়া যাইবে 1৮ 
একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বলিয়াছেন পপ্রভৃত যন্ত্রের প্রয়োগে 


"1121)আা। 2-11-1924 +11911070 2-11-1935 


গানধ্পরিকপন | ৫৫ 


“দি ব্যক্তিগত মালিকানা! থাকে ভবে প্রকাণ্ড ব্যবসা! প্রতিষ্ঠীন 
ও একচেটিয়। ব্যবসা গড়িয়, উঠে, গুসাধারণ |ঘদি উবার মালিক হয় 
তা! হইলেও এক বিরাট দৈ [মুর সৃষ্টি হইবেস্ার্থির শক্তিরউঅপব্যবহার 
হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ।৯৮ তাহা ছাড়া রাশিয়ার জটিল বণ্টর্ ব্যবস্থা 
গান্ধীজি পছন্দ করেন না! ' কেন্দ্রীভূত উৎপ8৮৮9 ব্টনের ফলে 
ম্যানেজারি আমলাতন্ত্ব স্থষ্টি হইয়াছে এবং তাহাতে কয়েকজনের হাতে 
রাষ্ট্রিক ক্ষমত চলিয়। যাইবার সম্ভাঁবনা। 

এই কারণেই গান্বীজি ঝড় বড় কারখানায় প্রভূত উৎপাদনের 
পরিবর্ধে প্রভূত জনগণদ্বারা ছোট কেন্ুচ্যুত কারখানায় উৎপাদন 
পছন্দ করেন। থখন্ধর উৎপাদন সম্বন্ধে তিনি বলেন, “ইহাকেও প্রচুর 
উৎপাঁদন বলা যায় । কিন্ত এই উৎপাদনের প্রাচুষ্য হইতেছে জনগণের 
ঘরে। প্রত্যেকের উৎপাদন মাল লক্ষগুণ করিলে গরচুর উৎপাদন 
হইবে নাকি? আমি জানি তোমরা উৎপাদনের আাচুধ্য অর্থে বোঝ, 
জটিল যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সামান্থ কয়েকজনের কাজে বাহা উৎপন্ন হয় । 
আমি বলি তাহা তুল ।. আমি যে যন্ত্র চাই তাহা অত্যন্ত সরল, বাহ 
কোটি কোটি লোকের ঘরে বসানো যায়।৮ঈ 






১ এ নি 
জাতীয় নিরাপত্তা 
জাতীয় আত্মরক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণের দিক হইতে দেখিলেও 
শিল্পের কেন্দ্রঝিচ্যুতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে। কেন্দ্রীভূত শিল্পের 
উপরে লক্ষ্য করিয়া অনায়াসেই বোম! ফেল! যায়, কয়েকটি শিল্পকেন্দ্র 
*112711191 32-11-1934 


".. গান্ধী- পা 


হলাও একেবারে নষ্ট হইয়া নি রা ই 
জান তাহাদের শিল্প কেন্তুচ্যুতু করিয়া 

₹/ ক্ষেত্রে তাহ!দের শক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্/ করিতেছে। 
জাপানের অনীম ক্মুতার বিরুদ্ধে চীনের সাফল্যের কারণ সে দেশের 
চমৎকার শিল্প সমবায়গুলি। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার 
পরিকল্পনার অন্ঠদেশের মত ভপ কনা কি বেকামি নহে? বোস্বাই ও 
আমেদাবাদের দত বড় বড় সহরে বন শিল্পগুলিকে কেন্দ্রীভূত না রুরিয়। 
গ্রামে গ্রামে খদ্দর তৈগারীকে উত্নাহ দেওয়া কি বেণী ভাল নহে? 
গান্ধীঞ্জি লিখিয়াঙ্েন £ 





$+ 


“দেশের কোটি কোটি লোক ১৯০০ মাইল লম্বা ও ১৫০০ মাইল 


প্রশন্ত দেশের গ্রামে গ্রানে ছড়াইয়া থাকিয়া তাহাদের অন্নবান্ত্রের সংস্থান 
বদি করে তবে তাহ] সব সময়েই ভাএ ও শিক্পাপদ। ভীবনধাজার জন্য 
একান্ত প্রর়োজনীর দ্রব্যাদি যি নিজেরাই উৎপাদন না করে ভাতা হইলে 
্মর্ণাতীত কার হইতে বে স্বাধীনতা এ $নকল গ্রাম ভোগ করিয়া 
আদিতেছে তাহা রঙ্গ! বি রবে না।* 


উৎপাদনের ব্যয় 


যাহারা শির-প্রসারের সপক্ষে তাহারা বলেন মিলে তৈয়ারী 
জিনিষ উত্পাদনের খইচ কম বলিয়! হাতে তৈথাঁরী জিনিষের চাইতে 
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চস্তা। কিন্তু ইহ| যুক্তিসঙ্গত নহে । এই বিষে 
/ চমৎকার মন্তব্য করিয়াছেন, বয় সঙ্গন্থে এইুকতির গ 
বিষযজ্ষতঃঠরি বলিয়। রিয়া লুওয়া হইয়াছে তাহা তুল ও 
সন্ধে ভ্রান্ত ধারণার উপরেই ইহার ভিডি, কাঁরণ বি |জিক দিক 
হইতে দেখিলে শিল্প প্রসার অত্যন্ত বায়সাপেক্ষস্ পর্ণির প্রমারের ফলে 
নো বস্তি এবং কারখানার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া স্থষ্টি ত হয়ই, 
উপরন্ত ইহাঁর ফলে এমন একটি অবস্থা স্ষ্টি হর যাহাতে সমাজের উপর 
; অত্যন্ত ঞ্চাপ পড়ে, সামজিক সাম্য নষ্ট হইয়া! অতান্ত অস্থিরতা কৃষ্টি 
হ্া। ফ্যাকরীজাত দ্রব্যমূলা নিদ্ধারণ করিবার সময় এই কথাগুলি মনে 
বাখা দরুকার। এই বায় শিল্পপতিদের বাক্তিগতভাবে বহন করিতে 
হয় না বটে, কিন্তু সমাজকে এই ব্যয়ভার সন্ধ করিতে হয়।” তিনি 
আরও বলেন, “অর্থনৈতিক কারণেই যুদ্ধ বধির থকে, ক।ছেই যুদ্ধের 
জন্তক বে বিপুল অর্থ ও লোকক্ষয হয় তাহ1ও ফ্যাক্টুরী হইতে উৎপন্ন দ্রব্য 
মূল্যের ভিতরেই ধরা! উচিত।” মধ্য প্রদেশ ও বেরারের ]51750081 
০১৩৮ 6৮ (0০017171148:0] এর, লিঃপার্টে অধ্যাপক কুমারাপ্পা লিখিয়াছেন, 
বড বড কেন্দ্রীভূত শিল্পের জন্য দেশ দেশাস্তর হইতে কাচামাল সংগ্রহ 
করিয়া থান বিশেষে উৎপাদনের ব্যবস্থা 1 করিতে হয় । এই জন্য যান- 
বাঁহন' ও কাচা মাল উৎপ।দন | কছু পরিমাঁণে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। 
ইহার ফলে অপরের কাজও জীবনবাপ্তার উপরে বিস্তৃত হয় বলিয়৷ তাহা 
কোনও ব্যক্তি বিশেষের হাতে ছাড়িয়া দেওয়! বাঁ না। এই ধরণের 
ক্ষমতা ছাড়া বহু পাঁরমাণ উৎপাদন ব্যবস্থা! মস্তব নহে 1:..-*এই জন্য 
বড় বড় শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্য যদি সস্তা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে 
দেশের শাঁধারণ আয় হইতে এই ধরণের উৎপাদনের কিছু কিছু ব্যয় 


পিক ৃ 





| অতএব বৃহৎ শিশ্পজাঁত দ্রব্যের মুল্য সম্তা 
বলিয়া ভি দেখানে। ভুল 1 এই কারণেই গান্ধীভি বয়ন শিল্পের 
উদাহর্ণ [দয়া লেন গজ মিলের কাপড় এক গজ থন্দর গুইতে 
সম্ত! ই, কিন্তু সমগ্রাভাবে দেখিলে এবং গ্রামবাসীদের কথ| বিবেচনা 
করিলে খাদি ি৬-সুপ্মা ও বাস্তব যাহার কোনই তুলনা তয় না।”* 
তেমনি টেকি ছাট! চাউল কলের চাউল অপেক্ষা দাম বেশী, কিন্তু কলের 
চাঁউলে দেশের যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে তাহা বিবেচনা করিলে টেকিছীটা চাউল 
মহাথ্য বলিয়া! মনে হইবে না। ঘাঁনি ও কলের তেল নন্বন্ধেও এই থা বলা 
বাঁ়। বড় বড় কারখানায় ব্যয় সংক্ষেপ হইবার অন্যতম কারণ কেবলমা 
একটি বিশেষ স্থানে_ এ শিল্পের মমাবেশেই নহে । বু পরিমাণে, কীচামালু 
কেনা, একমনে তৈরী মাল বেচা, মূলধনের সুবিধা, রেলের কম ভাড়া, 
গবর্ণমেন্টের সাহাধ্য গ্রভৃতিও এই ব্যয়সংক্ষেপের কারণ) এইগুলি 
কুটার শিল্পে পাওয়া যায় না। কিন্ত রা কতৃক বদি কুটীর-শিল্প বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে মংগঠিত হয় তাহা হইলে কুটারজাত পণা কারখানায় উৎপন্ন 
দ্রব্যের সহিত সহযোগিতায় না পারি্রু কোন কারণ নাই। ঘরে, 
ঘরে যন্ত্রগালিত তাত প্রচলনে যে কি সুবিধা হইতে পারে ভাঙা প্রথম, 
ব্য়নশিল্প সম্মেলনের অধিবেশনে শ্তার ভিীর সান্থন বলিয়' *ন। তিনি 
বলেন “এদেশে হালকা মোটরচাঁলিত তাত প্রস্তুত করিবার বিপুল 
সম্ভাবনা রহিয়াছে; অল্প পুঁজির মালিক অনায়াঁসই এই তীত কিনিতে 
পারে।*.*এই ধরণের ছোট যক্ত্রোৎপাদিত পণ্যে ভারতবর্ষ গুণের ও 
মূল্যের দিক হইতে যে কোন দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে । 
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/%% 
া্পরিকরন ৫৯ 
বিশেষ করিয়া! যদি এই ধরণের এ সমব টি মধ্য দিয়া, 


পরিচালিত হয়।” এ ৫ 

"স্যার" ভিক্টর পু'জিঝুদের ভিত ৰ্ কেন্ত্র- তি, কন্পুনা 
করিয়াছেন কিন্ত তাহা কামা নহে । চীন দেশের মত, এই সব স্বাধীন 
ছোট ছোট শিল্পের সমবায় গড়িয়া! তোলা শ্বীর্ঘ। কিন্তু স্যার ভিক্টর 
এই ধরণের পণোর গুণ ও মূল্য সম্বন্ধে বড় কারখানার মুল্যের তুণনার 
কথা যাহা বলিয়াছেন তাহ! বিশেষ তাতপ্যপূর্ণ। পুথিণীর অন্ততম 
শ্রেষ্ট শিল্পপতি স্তার হেনরি ফোর্ডও স্বীকার করিয়াছেন বড বড় কারখানা 
মাত্রেই ব্যায় সংক্ষেপ হয না। “সাধারণের সেবাই উদ্দেপ্ত এই কথা 
স্মরণ" খাখিয়া বড় বড় ব্যবস। দেশের সর্বত্র ছড়াইয়! গাঁক! উচিত; তাহার 
ফ্তল শুধু যে ব্যায় সর্ববাপেঙ্গা কম হইবে তাঁহা নহে লোকে যে পণ্য 
উৎপাদনে সাহাধ্য করিয়াছে তাহাদের মধ্যেই উৎপাদন লব্ধ অর্থ ব্যস 
করা উচিত 1৮* সমস্যাটির যাস্তিক দিক সম্বন্ধে রিচার্ড গ্রেগ তাহার 
1500700110805 06 1500000%7 নামক গ্রন্থে ুঙ্যান্তপুঙ্থ আলোচন! 
করিয়াছেন। টি. 6, 

টা 


গা ৬ 
রঙ 


জীববিজ্ঞানের সাক্ষ্য 


জীববিজ্ঞানের দিক হইতেও গ্রাম্য সপ্প্রদায়ের পুনরুজ্জীবন কাঁম্য। 
ম্যালথাস জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধির আশঙ্কা করিতেন, আধুনিক 
জীববৈজ্ঞানিক ও মমাজতান্ত্রিকের। মানুষের নিঃশেষ হইয়া বাইবার সস্তাবনা 
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৬০ ও গাশ্ধী-পরিঝঠান 


লইর়/ মাথা ঘামুটতর্ন, কাঁরণ গত কয়েক দশকে বিভিন্ন দেশে লোঁক 

খ্যা মিয়া //হিতেছোঁ। স্ম/তত্বের একটি অলজ্ঘ্য নীতি এই ফে 
সহরের্‌_বঝুগলাক অপেক্ষা গ্রামের সাধাঃণ, লোকদের মধ্যে অস্সোর হার 
অনেক বেশী। এমন কি আদম ম্মিথ ৬০০10] 01 2৮০০5 এ 
লিখিয়াছেন যে জাতির ব্লাসিত। সন্তোগেচ্ছ। হয়ত বুদ্ধি করে, কিন্তু 
তাহা সন্তানধাঁরণ ক্ষমতা কমাইয়া ফেলে, এমনকি অনেক সময়ে নষ্ট 
করিয়া! দেয়।” হানা কারণেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে । প্রধান কারণ 
এই £ মহরের জনবাহুল্য ও নানারপ প্রমোদ ব্যবস্থা লোকের মনেরণউপর 


হইতে জনকতের দাবী- হ্বাস করে এবং সহরের নৃতন নামাজিক গঠন 


পারিবারিক জীবনের সাম্য নষ্ট করে। ঘান্্রিক উৎপাদনের ফলে ভ্রীবনও 
অনেকট। বন্ত্রের মত ভইরা পড়ে এবং স্বাভাবিক বৌন সঙ্থন্ধ ও জনকতের 
'্বাভাবিক শক্তি থাকে না। বিখ্যাত জীববৈজ্ঞানিক ল্যাম্সলট হগবেন 
এই বিষয়টির সক্ষম বিশ্লেষণ করিয়াছেন “গ্রামের প্রারুতিক পরিবেশে বে 
শ্িশি বাড়িয়া উঠে, প্রাণী ও জাবজগতে প্রায়শই নবজন্ম দেখিতে পাইয়! 
তাহা শ্মভাঁবের নিয়ম বলিয়া মনে করে, ভাবে তে এইভাবেই নব নব 
জীবনের স্ষ্টি। কিন্তু সহরে জন্ম ব্যাপারটি যেন আবিষ্কৃত, তা” বন্য 


এ 


হাসপাতালের বাবস্থা । ধরাবীধা জীবনের ক্ষেত্রে তাহা” অনধিকা'রু, 


প্রবেশ । বন্্ স্থষ্টি করে না, জল্মাও দেয় ন।-_তাঁহাই মানৃষের মধ্যে সন্ধন্ধ 
নিরূপণ করে।৮*. 
সমাজতাঁত্বিকেরা এখনও অধিকাংশই ম্যালথাসের রূপকের মোহে 
আচ্ছন্ন এবং বিশ্বাস করেন পুজিবাঁদ অবম।ন হইলে জনসংখ্যার সমস্যা 
আপন! হইতেই ঠিক হইবে। কিন্তু অধ্যাপক ভগবেন দেখানয়াছেন 
*৬/19015 21769500105, 0১, 184 


গরাগধা-পরিক়না ৬১ 


| সহরে জন্মের হার ষে কম তাঁহার সহিত রঃ কোন সন্বন্ধ নাই। 

আধুনিক যন্ত্রসভ্যতারই তাহা .একটি অনিবীধ পরিণাম । 
ভীবৈজ্ঞানিকেরা সেই ই, গ্রামে ফিরিয়া যাও? আন্দোলন সুরু 
করিয়াছেন যাহাতে মানুষ শোপ নাপায়। 


(৪7 ৮০ ূ 


গ্রাম্য-অর্থনীতির সাক্ষ্য 


, খীর্থনীতির দিক হইতে বিচার করিলেও ছোট ছেট হয়ং-সম্পূর্ণ 
"গ্রাম্য সম্প্রদায় স্থষ্টি অসম্ভব নহে। অন্প্রতি গ্রামীন জীববিদ্যার প্রভৃত 
উন্নতি *হইয়াছে যাহার ফলে সব দেশেই সব রকম কষিজাত পণ্য 
উত্পাদন সম্ভব, বিদেশের মুখাপেক্ষী হইবার প্রয়োজন নাই। এই 
নব-বিষ্ভার ফলে গুধু প্রত্যেক দেশে নহে, দেশের প্রত্যেক অংশ অর্থ 
নীতির দিক হইতে স্বাধীন হইতে পারে। কাঁলি-ফেণিয়।র অধ্যাপক 
জেরিক আবিষ্কৃত “নোউরাঁমিহীন কৃষি” এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থায় ; 
বদি ইহা সফল হয় তাহ] হইলে আবুনিক গ্রাম্য-অর্থনীতিতে বিগ্লাব কষ্ট 
কপি । অল্প সংখ্যক শ্রমিক ৪ সামান্ত জমিতে খুব বেশী পরিমাণ 
শুদ্ধ উৎপাদন করা তখন আদৌ অসম্ভব হইবে না। এই বিষয়ে 
আরও খবরের জন্য পাঠকদিগকে ডাঁঃ উইলকক্সের 21005 080 
[১1৬৪ 2 130076 শাঁমক গ্রন্থ পাঠ করিতে বলা বাইতেছে। 

বিখ্যাত আমেরিকান সমাজতাত্বিক লুই মামফোর্ড 160100109 
200 01511150100 এবং 1116 00108179০01 016165 নামক গ্রন্থ তুছ ইটিতে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে জনবহুল ফ্যা্টরী-আকীর্ণ সহর 


চত্বর ্ 05548 
প্রাচীন ও অপ্রয়োজনীই ব্যবস্থা । তাহার মতে আধুনিক বিজ্ঞানের 
সাহায্যে মনোরঃছোট। ছোট' সহরে ছোট ছোট কারখানা বসাহয়া দেশের 
সর্বত্র তাহ্ছিড়াইয়! দেওয়া! যাইতে পারে--“এই মব কারথানা কুশলী, 
ত্বাস্থাকর এবং সমাজ ও শিল্পের পঙ্দে সর্বাঁপৈন্ষণ হিতকর হইবে ৮ কয়েক 
দশক পূর্ব্ব ক্রো্র্কিন [719 0000095৮০01 131570 এবং 1515105, 
[72016091195 200 ৮৬070551015 নামক এন দুইটিতে এই সত্যই গ্রচার 
করিতে চাহিয়াছেন। 


আন্তঙজীতিক শাস্তি 


॥ ৃ 
জীববিষ্যা। ও সমাঁজনীতির দিক ছাঁড়াঁও আন্তর্জাতিক শান্তির কথা 
চিন্ত! করিলে কেন্্রব্চ্যুত সমবায়ী শিল্পসজ্বের কথা স্বীকার করিতে হয়। 
ব্যক্তি অথব! রাষ্ট নিয়ন্ত্রিত সর্বপ্রকার শিল্পব্যপস্থ৷ বিদেণা বাজার 
অধিকার করিবার গ্রতিযোগিতায় নাঁমিতে বাধ্য এবং আহার ফলে 
ধ্বংস ও হত্যার লীলা সহ যুদ্ধ বাধিবেই । 'বর্তমান ও গত বুদ্ধের প্রধান) 
কারণ হইতেছে মুনাফার লোভ। বড় বড় কারথান৷ গড়িলেই২এই 
লোভ দেখ। দিবে । সম্মিলিত জাতিদের মধ্য এখনই যুদৌন্তর বাজার, 
মন্বন্ধে ঘোর তর্ক উপস্থিত হইক্খাছে। আন্প্রতি হাউস “ কমন্সে 
উপনিবেশের বাজার সপ্ঘন্ধে যে ্পালোৌচনা হইয়া গিয়াছে তাহ। হহতেই 
সকলের চোখ খুলিরা বাঁওয়। উচিত। এইজন্যই "ান্ধীগি এখানকার 
বিদেশের উপর নিভরণীল অর্থনীতিক ব্যবস্থার বিরোধী । পূর্বেই বলা 
হইয়াছে বে গান্ধীজি আন্তর্জাতিক ব্যবসার খিরোধী নহেন বদি সে 


»াী-্পরিকল্পনা ) ৬৩ 
 ব্যবসাতে প্রত্যেক দেশের প্রকৃত প্রয়োজন রটে: ও পারম্পরিক স্বার্থ 
রক্ষিত হয়। কিন্তু আধুনিক সাআাজ্য বিরোধের দিনে তাহা অসন্তব। 
সেইজদ্যুই তিনি দেশের র অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ভিন্ভি শান্তি ও শ্বয়ং- 
সম্পূর্ণতার উপরে স্থাপন কাঁরতে চান। দেশের, কারখানা হইতে 
উৎপন্ন দ্রব্যের বিদেশী বাজার লাভ করিবার কোন 'সাকাজ্ষাই তাহার 
নাই। “তোমরা কি বোঝ না নে ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসার হইলে 
আর একটি শোষণ করিবার মত পৃথিবী আবিষ্ষার করিতে নাঁদির শাহের 
মত লোকর প্রয়োজন হইবে? আঁগাদের বুটেন, জাঁপান, আমেরিকা, 
স্বশ ও ইটালীর নৌ ও সেনাবাহিনীর সহিত প্রতিবৌগিত। করিতে 
কুইবে?” এই প্রতিদন্িতার কথা ভাবিলেই আমার মাথা দুয়া উঠে |” 
জাতীয় পরিকল্পনা মমিতিও এই প্রসঙ্গে বলিয়াছে। “জাতির প্রয়োজন 
মিটানোই তাঁহার উদ্দেশ্য, এই কাঁজ করিতে গিয়া অর্থ নৈতিক সামাজ্য- 
বাদের ভীড়ে প্রবেশ করা নহে।” চীন শিল্প সমবায়ের সুবিধা বর্ণনা 
করিতে গিয়া নীম ওয়েলস বলিয়াছেন প্চীনদেশ সা্রাজ্যবাদী শক্তিতে 
(পরিণত না হওয়াই কাম্য, জাঁপান চীন জয় করুক ইহাও কমা নহে। 


"আভ্যস্ছরিক শিল্প যদি গণতান্জিক সমব|য়ে সংঘবদ্ধ হয় তাহা হলে 
এই ,ছইট সম্ভাবনাই কছিবেশ এইবপ স্বাস্থাকর ও সানগজস্পূর্ণ 
শিল্প বিদেশে গ্রত্তিযোতাগির জন্ত অগ্রসর হইবে না অথচ দেশের ক্রয় 
ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া সমান সমান ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপযোগী 
বাঁজার সৃষ্টি করিবে” 


₹ 11ন7া1]20 29-৪8-1930. 


অন্যান্য সাক্ষ্য 


কুটার শিল্পের উপর প্রতিষ্িত গ্রামের সাম্যবাদ গান্বীির পাগলামি 
নহে; বিভিন্ন পিক, হইতে দেখিলে ইহা বৈজ্ঞানিক ও দৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠত বলিয়া বুবিতে পারা যাইবে। ইহা সম্প্রতি পাশ্চাত্য চিন্তা- 
নায়কদের গ্রশংসাও অমর্থন লাঁভ করিয়াছে । বুটিশ গোস্তাঁল সিকিউরিটি 
গ্যানের প্রণেতা স্তার উইলিয়ম বিভারিজ ভারতে অনুরূপ একটি ব্যবস্থা 
প্রচলন সম্পর্কে বনিযাছেন, “ভারতের শিল্প হয়ত সন্প্রমারিত হইবে, 
কিন্ত অন্প্রসারণ কালে ইহ! লক্ষ্য রাখা উচিত যে তাহা দেশের সর্ধত্র 
ছড়াহিয। থাঁবেঃ আমাদের দেশ ও আমেরিকার মত মারাত্মক ঘি সহর 
সষ্টি না করে।” 

একজন ফরাসী অর্থনীতিবিদ হায়াস!থ ড্যুবরয়েল দেখাঁয়াইছেন যে 
“প্রকাও শিল্পও এমন ভাবে সংগঠিত হইতে পারে যে উঠার অংশগুলি 
স্বাধীন থাকিবে।” এইসব অংশ যে শিল্পটির কম্মুকুশলতা! কিছু মাত্রও 
হাস করিবে না তাহার কারণ হি দেখাইয়াহেন। ইয়োরোপের 
বিখ্যাত চিন্তানীয়ক কাউন্ট কুডেনফ-কাঁলেডি তীহার টি 
5116 4১2812091 চা নামক গ্রন্থে কষি অমবায়ের পন কদিয়। 
বলিয়াছেন একমাত্র ইহাই রণক্লান্ত পৃথবীর সকল ক দূর করিতে 
পারে। একটি অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রয়োজন উর্েখ করিয়া বণিয়াছেন £ 
“একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়েজন। ইহার উদ্দেশ্ঠ হইবে 
সর্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীন সত্বাগুলির সমবায় স্তরে সংগঠন করা। অর্থ- 
নৈতিক নৈরাজ্য ও মজ্ববাঁদ দুইই ইহাতে বঙ্জনীয়। ইহার আদর্শ দেখিতে 


গ্রান্ধী-পরি কল্পনা 


) ৬৫ 


পাওয়া যাইবে কৃষি সমবাঁধ়ে যেখানে ব্যক্তিত সম্পান্তর সকল সুবিধা 
" পারস্পরিক সাহাধ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের সহিত যুক্ত । 


»* আমাদের দেশে ডাই 


বাধাকমন 


মুখোপাধ্যাষ গ্রাম্য সভ্যতার 


পুর্ফজীবঞ্নর প্রয়োজনীয়তা] ভর্থদ্ধে বলেন “ভারতবর্ষের পরিকল্পিত 


অর্থনীতির উদ্দেশ্য জাতার উগ্রতা অথব| 
গণতান্ত্রিক দেশ শু'লর মত 
পরিচালন 


দেশে দেখিতে পাওয়া যায়| 


ভা শ্রেণীর হাতে 
ইভার উদ্দেষ্ঠ নঙে, অথবা মোভিযেট রাশিয়ার ম্ 


সাআাজ্যবাদ : 
এ সংস্কৃক্চিও ভারতবষের 
একদিকে 

জ'তীয় প্র 


গে । 
"উদ্দেত্যে তাহার 


প্রসাক্কিত করিয়! 


মিনি প্রাচীন শোতিক ও সামা 


তু'লয়া ধরা ।”* 
জাতীন়্ অথ নী: ওতে 


লা ৮ পপ - 
জিথি তিতা 


চি 


১৮ 
॥ 


প্রণেতারাও অন্বীকার করেন নাই। 
আসাদের কুটীর-শিল্পগুলি যাভাঁতে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায় তাহা 


অমির অন্যতম লক্গা থারিবে। 


[তিশ্চ পরিকক্নার 


ম্বেচ্ছাচার নুহে, বাগ ফ্যাসিষ্ট 
সামাহ্টি কয়েক" 
মতা দিয়া অর্থ নৈতিক 
 জড়বাদী 


পিছনে থে 


গ্রামের কবিশ্রধান সভ্যতার আটিক ভিত 


'অজ্জন করা, অপরদিকে 
গুণগুল পরিপন্তিত পৃথিবীর সম্মুখে 


কুটার-শিল্পের প্রশেজনীফতা বন্বে পরিকল্পনার 


“শর গডিয। তুলধার অময় 


ইহার ফলে লোককে ক্খে নিয়োগ 


*কৃরেবার স্যাবধা ত হইবেই' উপরন্ত পরিকল্পনার প্রথম দিকে বিদেণা 
পুঁজির প্রয়োজনীয়তাও ইহাতে কমিবে।” 


কিন্তু আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে এই উ্ি 
বন্ধে পরিকল্পনার প্রণেতার! কি দৃষ্টিতে দেখেন 


শন্েও কুটা-শিল্পকে 
তাহা পরিফষার নহে। 


তাঁহার! কি শুধুই শ্রীসব শিল্পকে পরিকল্পনার প্রথম দিকে বাড়িবার 


”:1০৮701110 90109916715 0 71৩96117 17019 


টি 


ঞ 


৬ | গান্ধী-পরি কলুনা, 


স্থযোগ দিবেন অথবা তাহার মনে করেন যে কুটার-শিল্পের পুনরুজ্জীবন 
ভাঁতীয় অর্থ নৈতিক জীবনে স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্ত বিধান করিতে অবশ্ত-, 
করণীয় % পরিবর্তনের সময়ে বিদেশী পুজির চাহিদ1 কমাইবাঁর জন্তই 
যদি কুটার-শিল্প গড়িয়া তোলা হর যাত্বাতে ভবিষ্যাতে বড় বড় কারথান। 
সৃষ্টি হইলেই এইগুলি লোপ করা যাইবে, তাহা হইলে বলিব বঙ্ছে 
পরিকল্পনার প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। 


চীন দেশের কথা | 


শা 


যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত চীনে কুটার-শিল্প খুব সফদতা৷ অভ্জন করিয়।ছে। 
নীম ওয়েলস 01710,-1)011095 107 1)01009017৮% নামক এরঙ্ে চীনের 
শিল্প সমবায়ের বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন । ১৯৩৮ সালের মধ্যে চীনের 
শতকর। আঁশীভাগ শিল্প জাপান ধ্বংশ করিয়। দিয়াছে । তাহার ফলে 
শত শত শ্রমিক গৃহহারা, তাহাঁদের কাজ নাই। জাতীর জানের এই 
সঙ্গট সমন্ন কয়েকজন চীনা বুবক রেউহ এনির নেতৃত্ব টনের গ্রামাঞ্চলে 
শি সমবার গড়িয়। তুলিবাঁর গাঁপিকল্পনা করে) এই সমবায় শিল্প + 
এখন টানের গৌরব ও সম্পদ। বিদেশী আক্রমণের সন্টুখ ,এই 
প্রতিষ্ঠান শুধু যে অপরাজেয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা করিয়।ছে ত'*, নহে, থে 
সময়ে দেশের সর্বপ্রকার অর্থ নৈতিক সম্পদ বোমায় বিচুর্ণ খন দেশের 
লোকের অবশ্ত-প্রয়োজনীয় পণ্য জোগান দিয়! জাতীয় জীবনীশক্তি 
রক্ষা করিয়াছে! চীন দেশে স্বাধীন শ্বরংসস্পূর্ণ হাঞাঁর হাঁজার সমবাম্ 
সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব সমিতি ছোট ছোট যন্ত্রের 
সাহাযো দৈনন্দিন প্রয়োজনের সব কিছু উৎপন্ন করিতেছে যণ্/ £ খাছ, 


1 


গন্ধী-পরিকল্পনা 


রা 


৬৭ 


কাপড়, কাগজ, সাবান, তেল, কাঁচের বাসন, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, 
গুষধ, লোহার জিনি্ষপত্র এবং যক্ত্রীি, চাঁমড়ার জিনিষ, হাসপাতালের 
সরঞ্জুম ও, আসবাব পত্র । এই সমবাঁয় সমিতিগুলি নার্সারী, দিন 
ও রাহি স্কুল, হাসপাতাল ও প্রমোদভবন পরিচালনা করিতেছে। 
১৯৪০ সালে এই সমিতিগুলির সংখ্যা ছিল ১৫০০; ১৯৪২এ ৬০০০ 
এবং ১৯৪৩-এ সংখ্যা ১০,০০০ হাজারের উপরে ওঠে । এই সমিতিগুলির 
মাসিক উৎপাদন হার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বলা হয় যে মোট যে 
টাকা টহাতে খাটিতেছে মাসিক উৎপন্সের মূল্য তাহার দ্বিগুণ। যুদ্ধের 
' ডুঁন্ই হয়ত এই মূল্য পাওয়া সম্ভব, তথাপি ব্যাপারটি অত্যন্ত আশ্ষ্য্য- 
জনক । « এই শিল্প সমবায়--ইনডাঁসকৌ-যুদ্ধের সময় চীনের বিশেষ 
সহায়, যুদ্ধোত্তর শিল্প পুনর্গঠনের সময খুব কাঁজে আগিবে। নীম 
ওয়েলস লিখিয়াছেন যে, “চীনের অভিজ্ঞ লোকের স্থচিন্তিত মত ইহাই 
যে সমবায় গ্রতিষ্ঠানই চীনের শিল্প গ্রমারে বর্তমীনে এবং যুদ্ধের পরেও 
সর্বাপেক্ষা বাস্তব উপাধ। কয়েকজন বৃটিশ ও 'আমো রিকার পধ্যবেক্ষক 
*এই মত সদর্থন করেন ।” “আমাদের যুগের যুদ্ধ ও সামা জিক বিপত্তির 
১, মধ্যেই ছ্লীনের অভ্যন্তরে যে প্রগৃতিণীল আন্দোলন ঢলিতেছে তাহার 
বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। *ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এচুর। যুদ্ধের 
*্নধ্যেই যে গণতান্ত্রিক ভিডিতে শিল্প গঠনের চেষ্টা চলিতেছে তাহাই 
বথেষ্ট চাঞ্চল্যকর। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনকামী চীনের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎসাহী বহু পর্য্যবেক্ষকের তাহা কৌতুহল উদ্দীপ্ত 
করিয়াছে । 4১৪12, 0000 6110 4১02910029 পত্রিকার মে সংখ্যায় চীনের 
এই “গেরিলা শিল্প” সম্বন্ধে এডগাঁর স্লো! এই মত প্রকাশ করিয়াছেন £ 
দ্ধেব শেধদিকে ইহা শুধু যে জয়লাভ করিতে সহায়তা করিবে তাহা 


ঝি 


৬৮ ৰ গান্ধী-পরিকল্পনা 


নহে, গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণভাবে চীনের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার যে. 
আশা প্রতিষ্ঠাতার পোষণ করেন স্তবোগ পাইলে তাঁহাও মফল, 
হইবে ।” | 0 £ 

টানের 'ইনডাসকো” আন্দোলনের মুঁন্য ভারতবর্ষেও যথেষ্ট । নীম 
ওয়েলসের পুত্তকের ভূমিকার পণ্ডিত' জহরলাল নেহেরু বলিয়।ছেন, 
“চীনের মত ভারতবধের বিপুল জনবল, বেকার সমস্তা ও আংশিক 
কাজে নিষুত্ত লোকের সমস্তা রহিয়াছে । ইয়োরোপের ছোট ছোট 
রাষ্ট্রে ধারে ধারে যে ভাবে শিস গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত তুলনা । 
করিরা লাভ নাই। যে পরিকঞ্গনার ফলে আমাদের জনশক্তি অপব্যন্িত 
হইবে, অথবা পোককে কর্ধাহীন করিবে তাহা! অত্যন্ত খারাপ । 
মানবিকতার কথা বাদ দিলেও, নিছক অর্থ নৈতিক দিক হইতে দেখিলে 
অধিক সংখা।য় লোক শিয়োগ করিয়া জটিল যন্ত্র কম ব্যবহার করা 
লাভজনক । অধিকাংশ লোককে বেকার রাখা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক 
লোককে অল্প আছে কাজে নিয়োগ করা ভাল। ইহা সন্তব ষে বহু 
সংখ্যক কুটারজাত পণ্যের পরিমাণ ফ্যাক্টরী হইতে উৎপাদনের পরিমাৎ 
অপেক্ষা বেণী হইবে 1” | 


ছি 


জাপানের কথা 


ইহ! সকলেরই জান! আছে যে জাপান গৃহজাত ছোট ছোট শিল্পের 
দেশ। গুষেনথার স্টাইন ১16 1. [212 নামক পুস্তকে বিভিন্ন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের নিশ্নলিখিতরূপ হিসাব দিয়াছেন ২ 


॥ 


_ গান্ধী-পরিকল্লুনা ৬৯ 


* কুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান_- শতকরা ১০ 
ছোট ২» -- ০. ই 
"৮... মাঝারি ক ৪. _- ». ৩৫ 

বড় ৯০... 7 9, ২৬ 


এই অব ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান শুধু ব্যবহারের জিনিস উৎপন্ন করে না। 
যন্ত্রদিও তৈয়ারী করে। বলা হইয়াছে যে জাপানের প্রয়োজনীর 
যন্ত্রাদির শতকরা ৩৪ ভাগ মাত্র বড় কারখানায় তৈয়ারী হয়। অধ্যাপক 
" আযালেন *[5159539 (10005119215 1608]71 1)6৬০101)7576 চে)৫ 
17:০567 00701007. গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন, “আমরা বলিতে পারি 
ঘে জাপাঞ্চনর [শির যে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত তাহা জাপানের 
দুর্বলতা স্থচিত করে না, দেশের অবস্থার সহিত সামপ্ুস্ত বজায় রাখিয়া 
শিরব্যবস্থ! যথোপযুক্ত ভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাই ইহাতে বুঝিতে 
হইবে । সে দেশে মূলধন দ্রুশ্াপ্য কিন্তু শ্রমিক যথেষ্ট এবং সন্ত» 
ভারতেরও সেই অবস্থা । কিন্তু জাপানের এই ছোট শিল্পার়তন 
,গুলি সমবায় ব্যবস্থাদ্বারঝ। লজ্ঘবদ্ধ নহে, কয়েকজন বড় শিল্পপতিই তাহার 
মালিক। * ইহা আদৌ কাম্য নহে, কারণ কটার-শিল্পের শরমি। 
[নজেদের মালিক না হইয়া পুিবাদী খর্পরে শোধিত হইতেছে। 


কেরা 


অন্যান্য দেশের কথা 


“উৎপন্নকারী মালিকের সমবায়” যাঁহার গ্রচপিত নাম “75009, 
সোভিয়েট * রাশিয়ায় বিশেষ কন্মকুশলতা অঞ্জন করিয়াছে । 


সিডন। ও বিয়াত্রিচ ওয়েব 5০৮16 001707701101517 8 4 
ৃ | 


এ 


৭০. গান্ধী-পরিকল্পনা 


৪৮ 01511122008 গ্রন্থে দেখাইয়াছেন সোভিয়েট সরকারের ' 
সহায়তার ১৯১৯ হইতে বিশেষ করিয়। ১৯৩২ সালের পরে কেমন 
করিয়া এই সমবাম্ব বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই ব্যবস্থার সভ্যোরা মাহিনা 
লয় না, কোন রকম কাজের চুক্তিতে আবদ্ধ নহে। তাহার! ব্যক্তিগত 
অথব! যৌথভ্তাবে নিজেদের শ্রমে উৎপন্ন ও উৎপাদন যন্ত্রের মালিক 1» 
১৯৩২ সালের প্র।রস্তে এইভাবে সঙ্ববদ্ধ সমবায়ের সংখ্যা ছিল ২০,০০০; 
তাহাদের কারখানা ছিল ৬০,০০০ এবং মোট সভাসংখ্যা ২:৩৫০০০০ | 
তখনকার জনসংখ্যায় প্রায় ৭০1৮০ লক্ষ লোকের ইহা প্রতিনিধি ।” 
এই প্রতিষ্ঠান গুলির উতৎপন্ের পরিমাণ সাড়ে চারশত কোটি 
রুবল। | 8 | 

এমন কি ইংলগ্ডেও স্বামত্শাসন সম্পন্ন সমবার সন্থন্ধে নুতন করিয়া 
কৌতুহল জাগ্রত হইছে, কারণ যুদ্ধের ফলে কেব্দ্রবিচ্যুত শিল্প গঠনের 
প্রয়োজন অন্তত, হইরাছে। ট্রেড ইউনিয়ন গুণি ছোট শিল্প সংগঠিত 
করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে এবং তাহা জাম্মাণীর ব্রিৎসক্রিগ হইতে 
রুফ। করিতে সক্ষম হইরাছিল। ইংলঞ্ডে এখন ৪৪টি সমবায় ফাইবি 
আছে । নীম ওয়েলম দ্বেখইরাছেন যে আমেরিকার উৎপাদক) সম্বায় 
প্রতিষ্ঠানঘার! 5 বৃদ্ধি পাইয়াছে । সে দেশ এ৭" খার শুধু 
গ্রাহক, (বিক্রয় ও খণ সমবায় সথষ্ট নহে । সনবা কৃষি, খাস্থ্য ও বীমা 
সে দেশে গঠিত হইয়াছে । শ্রম বিভাগের হিযাবে দেখা বায় যে ১৯৩৬ 
সালে ৪১০০টি বি/ভন প্রকারের মমিতি ও তাঘার ৮৩০,০০৭ আভা ছিল। 
অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ(জন1গ বুদ্ধের চাহিদা মিটাইবার ভন্য সবার শিল্প 
প্রতিষ্টা করিয়াছে । এমন কি জার্মীনাতেও হিটলার পূর্ণ নিয়ে! ব্যবস্থা 
করিতে কিছু কিছু কুটার-শিল্প প্রবর্তন করিয়াছে। 


উপসংহার 


কাজেই দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীর অর্থনৈতিক গতি হইতেছে কেন্দ্র 
ব্ডিতি ও কুটার-শিল্পগত সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে । এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষে 
বহু অতীতকাল হইতে প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করিতে 
হইবে, অবশ্য আধুনিককালের উপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন করিতে 
হইবে পাশ্চাত্য দেশ এখন “দানবের প্রীত বগন করিধু। তাহার ফসল 
কুড়াতেছে, আমাদের তাঁহ| অনুকরণ করিলে চলিবে না। অর্থনৈতিক 
সংগঠনের এমন একটি পরিকল্পনা ভারতবর্ষে করিতে হইবে বাঁভা দেশের 
প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জন্য বজায় রাঁখিবে। এই দেশগ ব্যবস্থার 
প্রথম পরিকল্পনা করিয়াছিলেন ডাঃ আনি বেসীন্ত তাহার কমনওয়েলথ, 
অফ ইপ্ডিয়া 'বলে। গান্ধীজিও গ্রাম্য সম্প্রদায় ও কুটার-শিল্পের উপর 
গ্রতিষ্ঠিত এ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা স্মর্থন করিয়াছেন । 

এ পুণ্তিকার এগুলি পু! গান্দীগির অর্থনৈতিক মতের মল তাগুলি 
বিশ্লেষ। করিবার ছন্য বার করাতে আমাৰ কোনও কৈকিযুৎ দিবার 
প্রয়াজন নাই । গান্ধীজির পরিকল্পনান্ধ জীবনের মূল্য-ান নৃন ভাবে 
বিবেচিত হইয়াছে কাছেই এগুলি পরিষ্কার করিয়া! বলা ছিসাব 

দাখিল করিবার চাইতে অধিক প্রয়োজনীর | 


ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশ বধের শহকরা ৯৭ জন লোক 
কথ অথবা কষি বগি কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করে। গ্রামে 
যত লোক খাম কদে ভাহাল শিপু হিবীর লা) খান অজ্ঞানতার 
অন্ধকারেও আচ্ছন্ন । কীজেহ পরিক্কনার উদ্দে্া হহবে ধশ বৎসরের 
নধো ভারতর্ষের জনগণের বস্তুগত ও আংক্কতিক উন্নতি সাধন করা। 
এই উন্নতি একটি সর্বনিয় মা? পূর্ব হইতে অবশ্ঠ স্থির করিতে হ্টাবে। 
এই গারধকল্পনা প্রানের উন্নতির কথাহ চিন্তা করে বলয়! কার: উন্নতি 
এবং তৎদংস্ি্ট কুটার-শি্প বৈজ্ঞানিক ভঞ্থিতি গড়িয়। তুখিতে চর 
কিন্তু যেহেতু পাঁধকক্পনাতে জাতীর জীবনের অন্তান্ত দিক বাদ ওয়া 
চলে না সেইজন্য নৌলক শির গৃভিহা তু'লবার কথাও বিবেচনা করা 
হইয়াছে । প্রকৃতপঞ্জে জাতী অর্থ নৈতিক দীনের কিছুই বাদ দেওয়া 
হয় নাই। পূর্নবর্থী পরিচ্ছেদগুলিতে থাহা বিশদভাবে বগা হইয়াছে, 
ভীবনের সমস্ত দিকের উন্নতির যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে 
বন্তগত, নীতিগত ও নীকস্কৃতিক উন্নতিৎ সামগ্রন্ত রক্ষা করিবার কথা 


সর্বতোভাবে চিন্তা করা হয়াছে। র 


নিয়তম মান 


বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বলি তে জীবনযাত্রা নির্বাহ কৰিব।র মত 
সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাঁতিদা মিটাইয়া নিয়ম স্থীচ্ছন্দ্য বাজ 
বাঁখিবার কথ বুঝায়। এইগুলি হইতেছে 


(১) প্রোটিন) শর্করা, মনে, খনিজ "ও সরি সুসামশরস্পূর্ণ 
খাছ, 


(২) শ্রাতাতগ হইতে রক্ষা পাইবার মত বথেষ্ট বস্ত্র ও পোষাক । 
(৩) প্রত্যেকের জন্ক ১০০ বগফুট পরিমাণ বাসস্থানের বাবস্থা করা। 
6) স্কুলে যাইতে পারে এমন বয়মের প্রত্যেক শিশুর বিনা ব্যয়ে 
আবশ্তিক শিক্ষার বাবস্থা, এবং প্রত্যেক ব্যস্ক লৌককে মোটাযুট লিখিতে 
পড়িতে শিখানো। 

(৫) চিকিত্পার সুবিধা প্রত্যেকে অনায়াসে ভাল হাসপাতালে 
লিকিৎঘিত হইবার সুযোগ পাইবে । মেয়েদের জন্থ ভাল গ্রস্ত আগার 
থাকিবে। 

(৬) পোঠীফিস) ব্যাঙ, হর ওর প্রভৃতির স্তায় সকলের জন্য 
ইউটিলিটি সাভিসের ব্যবস্থা করা । 

(৭) আমোদ গ্রনোদের ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে । খেলার 
মাঠ, রঙ্গমঞ্চ, ভজনমগ্ডগ গ্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইবে। 


থা 


খাছ ও বস্ত্র সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা লাভজনক | 
সকলেরই জানা আছে ভারতের জনসাঁধাঝণের খাদা সীমগ্ঞাসসল 


৭8 গান্বী-পরিকল্পনা 


অভাব এবং তাহা হুইতে উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালরি পাওয়া যায় না। 
ডাঃ এ্যাকরয়েডের হিসাব মত সামগ্স্থপূর্ণ থাগ্ঠের পরিমাণু নিম্ননিখিত 
রূপ £ | 


সামগ্ুস্তপূর্ণ সামগ্রশ্যহীন 


শন্য ( চাউল, আটা প্রভৃতি) ১৫ আউন্স ২০ আউন্দ 
ডাল 5, 2 ক, 2, 5 
তরকারী ৮, ৬) ১. হয 
শাকসব্জী ৮" 0 “* নি 
তেল-ঘি *** ২» 'ত ২ ৯ 
ফল নে হ্‌ 5৪৯ নী ?) 
ভ্ধ -** দে -** হিং 


মোটাঞুটি স্বাস্থারক্ষার জন্য যে ২৬০০ ক্যালরি উত্তাপ উৎপন্ন হওয়া 
গ্রয়োজন তাহা সামঞ্রস্তপূর্ণ খাগ্ হইতে গাওয়া বায়। ডাঃ এ্যাকরয়েডের্‌ 
হিপ্লাব মত মাধারণ সানগ্রস্তহীন থাছ্য হইতে উৎপন্ন কাযলারর পরিমাণ, 
১৮০০ ক্যালরির বেণী নহে এই হিসীবও একটু বেশীর দিকেই 'ধরা 
হইয়াছে। মাথা পিছু আয় এত কমযে লোকে পুষ্টিকর সা ঈস্তগৃণ' 
খাছ কিছুতেই খাইতে পায় না। উপরস্ত আমাদের দেশে *৭ পরিমাণ 
থাছ্য উৎপন্ন হয় তাহা জাতীয় স্বাস্থ রক্ষী করিবার পঙ্দে বথেষ্ট নয়। 
সেইজস্তেহ বৈজ্ঞানিক ভিভিতে রুষির উন্নতি বিধান করা প্রয়োজনীয় । 
থাগ্ঠ ভ্রব্য উৎপন্নের পরিমাণ বাড়ানোই বথেষ্ট নহে, উতৎপনের পুষ্টিগুণ 
বিবেচনা করিতে হইবে । যে শস্য হতে টাকা আয় হয় অথবা ব)বসাতে 
বাহ! লাভজনক বর্তমানে যে তাঁহারই চাষের ব্যবস্থা আঁছে তাহ। দুর 


গান্ী-পরিকল্পনা ৭৫ 


কৰি. হইবে । পরিবর্তে প্রাদেশিক প্রয়োজন বিবেচন! করিয়। খাছ 
শস্যের চাষ বাঁড়ীইতে হইবে। 


বস্ত্র 


জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে খাঁছ্যের পরেই বন্ত্রের স্থান। 
জ্াবহাওয়া অন্থ্যায়ী বিভিন্ন প্রদেশে বন্ত্রের চাহিদা নিণিত হইবে। 
১৯৩৬-৩৭ সালে মাথাপিছু বস্ত্র লাগিত ১৫৫ গজ। অন্যান্য দেশের 
১৯২৯ গালের কাপড়ের হিসাব নিম্নরূপ £ 


আমেরিকা রঃ ৬৪ গজ 
জান্মীণী_ -* 98. 
জাগান-- ঠ ২১:৪ 
মিশর -*. 2 


কংগ্রেস জাতীয় ,পরিকল্পনা! সমিতি এবং বন্ষে পরিকল্পনার মতে 
 মাথাপিহু ৩০ গজ কাপড়ের বরাদ ভারতবর্ষের পক্ষে যথেষ্ট । ভারতের 
মত গরীব দেশে যেখানে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে সঙ্গতির বিপুল 
পার্থক্য, সেখানে এই রকম গড়পড়তা হিসাব ভুল ধারণ! কৃষ্টি করিতে 
পারে, সেই জন্যই বিশেষ করিয়া বলা দরকার গ্রামের লোকের শতকর! 
নব্বই জন লোকের জন্ক মাথা পিড় ২০ গজ কাপড়ের বরাদ্দ করা হইবে। 
আরও বলা উচিত থে এই কুড়ি গজ এক বছর চলিবে । একখানা কাপড় 
যদি ছয়মাস টেকে তাহ! হইলে গ্রামের লৌকের গড় চাহিদা দিগুণ 
করিয়া দিতে হইবে। 


মাথা পিছু আয়ু 


তীরতবধের মাঁথা গিছু আয়ের হিসাব মাঝেমাঝে করা ভহইয়াঙ্টে। 
দাদাভাই লৌরভীও প্রথমে এই চেষ্টা করেন এবং তাহার মতে মাগ 
পিছ বাধিক আঁ ২০২ টাকা মাএ। সর্বাপেক্ষা আধুনিক হিসাব 
দিয়াছেন ডাঃ ডি, কে. আর. তি রা9) তিনি ১৯৩১-৩২ সালের মাগ! 
পিছু আয় স্থির করিয়াছেন ৬৫২ টাকা! 

এইসব হিমাব তইতে আমাদের দেশের আথিক অবস্থ।র বাস্তব 
রূপটি বোঝা যায় না। এই হেমাবের মধ্যে লাখপতি ক্রোড়পত্তিদের 
আয় রাহয়'ছে আবার অগণিত জনগণের সামান্ত আয়ও ধরা হইয়াছে | 
একগান লে!ক নদীর গভীরতা আন্দাজ করিতে পাড়ের কাছে ও 
মাঝখানের গভীরভঞা হইতে একটা গড় স্থির করিঘাছিল। এই 
হিসাব অনুযায়ী মী পার হইতে গিয়া সে ডুবিয়। দা। আমাদের 
আয়র হিসাবও এই নির্ধোধের নদীর গভীরতা মাঁপিবার মত। ধনী 
ও নিধনের আয়ের ভারতদ্য অত্যন্ত অধিক | হিসাব করিয়া দেখা 
গিয়ে যে জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ জ: পখ্য)র 
একভাগ পাইরা থাকে, ৩১ ভাগ পায় বত্রিশ ₹,। লোকে 
এবং অবশিষ্ট ৩২ ভাগ পাঁশ বাকি শতকরা সাভষট্ি জন লোক। মাথা 
পিছু আরবুদ্ধির' হিসাব যদি এইভাবে করা হয়, ধনীর আযবুদ্ধি 
হইয়া যদি গরীবদের উল্লেখযোগ্য কিছুই আয় না বাড়ে তাগা হইলেও 
মাথাপিছু আয়বুদ্ধি দেখানো মন্তব। ইহা হিসাবের কুহক, বাস্তবের 
সঙ্গে কোন মন্ধন্ধ ইহার নাই। 


রঙ 


গীন্ধী-পরিকল্পন। ৭৭ 
টি | 
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০টি 1১:0%15063 200 17391 (1942) এ অধ্যাপক জে. সি. 
কমা মন্তব্য করিয়াছে £ 

। *প্আমাদের হিদাৰ ৬৯৬টি গ্রাম থুরিয়া তৈয়ারী বলিয়া স্প্টই 
নিতে পাওয়া যাইতেছে শখারণ লোকের সর্বত্রই 'কত কম আঁয়। 
বন্ত্রবয়নের মত কুশলী শিল্পেও প্রতি পরিবারে বৎসরে ৫০২ হইতে ৭০২ 
টাকার বেশা আয় করিতে পারে না। এই হিসাবে মাথা পিছু আয় 
কস ১২৯ টাকা | গ্রামের লোকে যদি বৎসরের প্রতিদিন এক 
ঞ্আঁনা করিয়। আয় করিতে পাঁরে তাহা হইলেই নিজের অবস্থা স্ষচ্ছল 
বলিয়া মনে করে । আনরা নিশ্চিত বলিতে পারি এই গরদেশেই মাথা 
পিছু *বাৎসরিক আয় ১২২ টাকাঁর কাছাকাছি। আমরা প্রতোক 
জেলা হইতে বিভিন্ন শিক্প প্রতিষ্টান ধরিয়া এই হিসাব সংগ্রহ করিয়াছি। 
কাহারও এই হিসাব অবিশ্বাস হইলে গ্রামে গিয়া দেশের লোকের প্রকৃত 
অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া 'আঁমিতে পরেন |” (00৮1) ৮ ০17779 [, 1), 6) 
; মধ্যগ্রদেশ ও বেরার ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ধাপেক্া গরীব দেশ। কাজেই 
এহ হিসাবের ভিত্তিতে ভারতের শতকরা ৯* জন লেকের মাথাপিছু 
“বাৎসরিক আয় ১৮২ বণিয়া ধাঁরতে পারি। এই আয় নিতান্তই কম 
এবং ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলে ভীবনযাজ্রার মাণও অত্যন্ত ইন এবং 
গ্রামবাসারা আক খণে নিমজ্জিত । প্রসঙ্গত অন্থান্ত দেশের মাথাপিছু 
আয়ের হিসাব এইখ|নে দেওয়া বাইতে পারে । 

সাল আয় 
গ্রেউবুটেন ১৯৩১ ১১০১৩ টাকা 
আমেরিকা ১৯৩২ ১১১৮৬ ১) 


৮ ৃ গান্ধী-পরিকর্নন! 


জার্মানী ১৯২৫ ৫২০ ৯ 
পাক 
জাপান ১৯২৫ ১৭৬ », 


সোভিয়েট রাশিয়া ১৯২৫ « ১৩৩ ১, 


৫ 


নিয়তম প্রয়োজনীয় আয় 


ডাঃ গ্যাকরয়েডের হিসাব মত সাম্জস্তপূর্ণ খাঁছ্যের মূল্য যুদ্ধের 
পূর্ববেকীর হিসাবে মাসে মাথাপিছু ৬২ টাকা । 

গ্রামে এই খরচ মাথাপিছু মাসে ৫২ টাকা অথবা বৎসরে ৬০২ টাকা 
হইতে পারে। মাথাপিছু ২৭ গজ কাপড় লাঁগিবে ধব্িয়। লইলে, গজ 
প্রতি তিন আনা হিনাবে মাথাপিছু বাৎসরিক কাপড় বাবদ বয় হইবে 
৩%০১ ধরা যাউক ৪২ টাঁক1। বাঁডি মেরামত, উষধপত্র ও অন্তান্থ ব্যয় 
বাৎসরিক ৮২ টাঁকা ধরা বাঁইতে পাঁরে। কাঁজেই গ্রাত্যেকের অন্তত 
বরে ৭২২ টাবা খরচ লাগে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গ্রামাঞ্চলে 
বাৎসরিক মাথাপিছু আয় ১৮২ টাকা | কাজেই গোউট জনসংখ্যর 
শতকরা শববহই ভাগের আয় চার গুণ বাড়।ভতে হইবে। গ্রামগুলি ' 

স্বয়ংসম্পূর্ণ সমবায় প্রতিষ্ঠানরূপে পুনর্গটিত করিয়া কৃষি ও কুটার- "শির 
উন্নতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করিতে পারিলেই ইহা সম্ভব হইদে । 


গ্রাম্য সম্প্রদায় 


ভারতবর্ধকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিতে হইলে গ্রাম্য 
সম্প্রদায় অথবা অতীতের গ্রাম পর্চায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, 


গান্কী-পরি কল্পনা ৭৯ 


অবশ্য আধুনিক অবস্থার সাঁহন্ত সামঞ্রস্ত বজার রাখিবার কথাও তিস্তা 
' করিটসুস্ছইবে। এই পঞ্চায়েৎগুলি জেলা ও লোকাঁলবোর্ড হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের হইবে» এই বোর্ডগুলির ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । 
গঞ্চাপ্লেতগুর্লি আভ্যন্তরীণ শাসৰ ল্যাপারে স্বাধীন থাকিবে, খাঁ, বন্ধ, 
" ব্পগৃহ নির্মাণের উপাদান প্রভৃতি জীবনের মূল প্রয়েরজনীয় জিনিস 
যোগান দেওয়। সম্বন্ধে শ্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে। এই পঞ্চায়েৎগুলি তালুক; 
জেলা, প্রদেশ ও দেশের সহিত সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারে সংযুক্ত থাকিবে। 
গুম্য পঞ্চায়েৎগুলিতে পূর্ণবয়স্কদের ভোটদ্বারা সোজাসুজি নির্বাচনের 
ব্যবস্থা ধাঁকিবে। তালুক, জেলা, প্রভৃতি উচ্চতর পরিষদে সাধারণত 
পরোক্ষ নির্বাচন হইবে । এই কেন্দ্র বিচ্যুত রাজনৈতিক ও অথ নৈতিক 
ঠনের হবিধা পুর্ব্নেই আলোচনা করা হইয়াছে । অতএব পরিকল্পনার 
ভিত্তি হইবে গ্রাম: অর্থনৈতিক পুনগঠন নীচের দিক হইতে আরম্ভ 
/রিতে হইবে, উপর হইতে নীচের দিকে গেলে চলিবে না। 


, গ্রাম পক্কায়েতের কাজ 


কাজী টি 


* গ্রাম পঞ্চায়েগুলির প্রধান "কাজ হইবে £ 

(ক) ভূমি কর নিদ্ধারণ ও গ্রামের পক্ষ হইতে তাহা আঁদায় কর! । 
প্রজান্বত্ব আলোচনা করিবার সময় বিষয়টি বিশদ ভাবে বিবৃত. কর! 
হইবে। 

(খ) স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা । 

(গ) আ্গাণিশী মীমাংস। ছাড়াও স্থানীয় বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করা। 


2০ গান্ধী-পর্িকল্পনা 


আধুনিক বিচার ব্যবস্থা যে অত্যন্ত জটিল ওসব ব্য়সন্কল, ধু তাহাই নম, 
গ্রামের সাধূতা ও যৌথ বুদ্ধির মূলে ইহ! আঘাত করিয়াছে পর্প 
(ঘ) শিক্ষার বাবস্থা! করা। স্বপ্তলি পঞ্চায়েতের পরিচাীন ধন 


থাঁকিবে। ৭ ৪ ১ 
(উ) ডিস্পেন্সারি, গ্রীম্য হাসপাতাল, ও প্রস্ততি আগার প্রভী'তর 
ব্যবস্থা । 
(5) স্বাস্থ্যরঙ্গা, সরকারী ঘরবাডী, রাস্তা, পুকুর, কপ, এ্রভৃতি বক্ষ 
করা। (৩ 
(ছ) সমবায় ব্যবস্থায় গ্রামের কুষির উন্নতি বিধান । র্‌ 


(জ) পঞ্চায়েভের পরিচালনাধীনে গ্রামে খণ ও অঙ্টান্য লমবার 
প্রতিষ্ঠান গড়িরা তুলিয়া গ্রামের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালন! করা। 
(ঝ) সমবায় প্রতিষ্ঠানের মারফতে কীচ। ও তৈপী মাল ক্রর বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করা । , । 
ভারতের সথবায় আন্দোলনে ইপ্সিত ফল লাভ হয় নাই। 
" ভাহার কাঃণ, এই ব্যবস্থা উপর হইতে গ্রা সীদের উপরে চাপাইা 
দেওয়া হইয়াছে । বিভিন্ন প্রদেশে পৃ্চায়েত হিহিি তা পাওয়া যায়, 
নাই) কাঁরণ এই অব পঞ্চায়েতের ক্ষমত। অত্যন্ত অল্প। 1 সতা থে 
পুরাতন গ্রাম্য সমাজ অত্যন্ত ধীরে ধারে গড়িরা তুপিতে খৎবে। জনি 
বহু বাস্তব সমন্তার সন্মুরথীন হইতে হইবে । বর্তমান বর্ণবিভাগ ও ব্যি, 
স্বাতন্ত্য পঞ্চায়েতের কাঁধ্যের পথে বাধ হইয়| দীড়াইবে। কিন্ত এট 
পঞ্চায়েখগুলির পুনরুজ্জীবনেই ভারতের আশা ও সমৃদ্ধি নির্ভর 
করিতেছে। 


রি 


,ঈুষিই ভারতের প্রধান উগুজীবিকা। যে কোনও পরিকল্পনায় কৃষি 
প্রধান ক্রু বিষয় । উপরন্ত কৃষি ও শিল্প পরস্পর-বিরোধী নহে বরং 
গ্রতিপূরক। শিল্প ও কৃষি পৃথক বিষয় মনে করিয়! পরস্পরের শতকরা 
হাব নির্ঘঘয করিয়া সামগ্রস্পূর্ণ অর্থনীতি প্রবর্তন করিবার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত 
নহে। প্বড় বড় মৌপিক শিল্প ব্যতীত কৃষি ও শিল্প একত্র মমদ্বর করাই 
পাঁরকর্মনার উদ্দেন্ত হওয়া উচিত । এই সমন্বয়ের কাজ এমন ভাবে হইবে 
&্য চাষের কমির পাশেই থাকিবে ফ্যাররী ও ছোট ছোট কারখানা । 
শ্রমিকের জন্য এই বাবস্থায় বে দেশের স্বাস্থ্য উন্নত হইবে তাহা নহে, 
ইহাই একমাত্র ব্যবস্থা যাহার ফলে মাঃগ্রশ্তপূর্ণ ও হিতকর জাতীয় 
অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 

্্বতবর্ষের কৃষি উন্নত করিবার সময় নীচের বিষয় কয়টি স্মরণ 
রাখিতে হইবে ঃ | 

(ক) প্রধান উদ্দেশ্ত হইবেখদেশের সকল লোকের যথেষ্ট পরিমাণ 
পৃ্টিকূর খাদ্য মরবরাহ করা। 

খে) বিভিন্ন গ্রদেশের আবহাওয়! অন্থধায়ী বিভিন্ন রকমের শশ্য চাষ 
চুরিতে হইবে। 

(গ) যতদূর সম্ভব দেশের প্রয়োজনীয় খাছ শস্ত ও শিল্পের জন্ কীচা 
মাল দেশেই উৎপন্ন করিতে হইবে। অতিরিক্ত বদি কিছু উৎপন্ন হইয়া 
যাকে তবেই তাহা রপ্তানি করা যাইতে পারে। 

ঘ) যান বাহনের উপর যাহাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে তাহার জন্ত 


খু 


৮২ গান্ধী-পরিকল্পনা 


প্রত্যেক প্রদেশে যতদূর সম্ভব প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্ত ও কীচা পু পর, 
করিতে পারে। টি 


(ও) টাকার জন্ত আঙ্কল যে পু চাষ করা হয়। [হার 
উদ্দেশ্য স্থানীয় চাহিদা মিটানো নহে, দূরের বাজারে উৎপন্ন বিক্রয় ( 
টাকা লাভ করা__ তাহ! বন্ধ করিতে হইবে। সিটি 

(চ) রাগী কর্তৃক গবেষণা করিবার জন্ত কৃষি-আগার স্থা পন করিতে 


হইবে; এইগুলি আদরশশ কৃষি-আগার হিসাবে থাকিবে। 


থাগ্ের ঘাটতি 
ডাঃ রাধাকমল মুখাজ্জীর হিসাব মত ভারতবর্ষ খাদ্য শস্য উৎ্পাদ। 
ব্যাপারে ঘাটতি দেশ। হিসাবটি এইরূপ £* ॥ 
ভারতের ১৯৩৫ মালে জননংখ্যা-- ৩২ কৌটি ৯০ সি 
ভারতের খাগ্ভ ঘাটতি-- ৫3৯০ কোটি ক্যা, [লরি 


কত লোক না খাইয়া থাকে__ $ কোটি ৮« লক্ষণ 

বাংলা দেশের সাহ্্রতিক দুভিঙ্ষ ঘদিও মালযের সৃষ্টি খাপি'ত]ং 
হইতে খাছ্য শহ্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করিণার আঁক তায়তা বুঝে 
পারা গিয়াছে । অন্ত দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে শশ্ত উতৎ্পন্ধের পরিমা। 


| 


*৮০০৭ [19107175001 400 111110175 0529 151905021 না 0০১০1 
96016 1688৫ 91 90975, 1933-34  $এই হিসাবও সপ্ভব্তঃ সঠিক হিসাব 


জপেক্ষ। কম। 


নিতীস্ত কম 1$ 


গাহী-পরিকল্পনা ৃ ০ 


- একর গ্রতি পাউগ্ডে হিদাঁৰ ) 


দেশ পর্গিম চাঁউল ( আখ তুলা 
2 ৬ 
॥ মিশর ১১৯১৮ ডে ১০ ৭০১৩০২ ৫৩৫ 
বে চি 
। ০২ ১১৭১৩ হি, ৪৭৫৩৪ ৯৯৬ 
মেরিকা ৮১২ ২১৮৫ ৪৩,২৭০ * ২৬৮ 
চে 
[টি ৯৮৯ ২,৪৩৩ দি ২০৪ 
ভারতবর্ষ 


৬৬০ ৯১২৪০ ৩৪১৯৪৪ ৮৯ 


প্রজান্বত্ব ও ভূমির কর 


' *ভারতবষে শশ্তের উত্পাদন বাড়াইতে হইলে কয়েকটি আমুল মংস্কাঁর 
পি সংঙ্ক।রের গ্রথম হইতেছে জনি জাতীয় সম্পৃর্ভিতে পরিণত 
করা ও শৌজাওয়াঙি স্বত্তের প্রবর্তন করা । জমিদারী সামন্তপ্রথার 
, ভর্গশেয এ এবং মেই, কারণে তাহা এখন চল ।॥ প্রত্যেক চাষীর 
না গ্রভাক্ষ সম্বন্ধ গন করিয়া সর্ধাধিক রাজদ্ব আদায় করিবার 
রাঁয়তিত্বত্ব প্রতিষ্ঠা করী হইয়াছিল। এই জন্যই মৌজাওয়ারি 
*/ৃমিবযবসথা প্রবর্তিত কর! দরকার; এই ব্যবস্থায় গ্রামের সকলেই যৌথ- 
ধ ভাবে সমগ্র রাজস্বের ভঙ্গ রাষ্ট্রের নিকট দায়ী থাকিবে। প্রত্যেক 
]সদ দেয় করের পরিম!ণ গ্রামের লোকেরাই স্থির করিবে, এখানকার 
মত পাটোয়ারি ছার! তাহা স্থির কর! হইবে না। রাঁয়তি প্রথাই গ্রাম্য 
সমাজ উৎখাতের প্রত্যক্ষ কারণ। মৌজীওয়ারি প্রথার প্রবর্তনে 
আবার ভারতবর্ষে প্রচীন গ্রাম্য যৌথ-জীবন ফিরিয়া আসিবে। 


তি ন্ধী-পরিকলন! 


গ্রামের পঞ্চায়েৎ দীর্ঘদিনের জন্য কৃষককে জঙ্গি ইজারা দিবে ; যৃতদিন/ 
পর্য্যন্ত সে কর দিবে ততদিন ইজারা) বলবৎ থাকিবে। বর্তমান, পক ও 
রাজস্বের পরিমাণ অনেক কনইতে, হইবে। কর বাকি 
অন্যান্ঠি খণ যে ভাবে আদায় করা হয়*সে পন্থায় আদাঁয় করা ২বে, 
জমি হইতে উচ্ট্দে করা হইবে না প্রাচীন ভারতের মত কর, অন্তত 
ফমলের ২ অথবা ৮ অংশ আদায় করা হইবে। শস্য দ্বারা 
কর দিতে দেওয়া হইলে রাষ্ট্রের গ্ষ তাহা অস্থবিধাঁজনক নিশ্চয়ই । 
কিন্ত রাঁয়তের দিক হইতে দেখিলে এই ব্যবস্থ' ন্যায্য এবং সুবিধা 
কারণ এই কর ফদলের পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। উপর 
প্রায় দেখা যায় যে কৃষকেরা কর দিবার জন্যই বাধ্য হইয়া ফসল বিক্রয় 
করে। এই ভাঁবে বাধ্য হইয়া বিক্রয় করার জন্য ফসনোর দাম কমিযা 
যায়। কিছুদিন পরে আবার এই কুষকদেরই উচ্চমুল্য এই. এসল, 
 কিনিতে হয়। ফমুল দিয়া কর দেওয়া সম্ভব হইলে তাঁহারা মহাজনের 
কবল হইতে রেহাই পাঁইবে। ৃ 


৯ 
৯২, 


ভুমি জাতীয়সম্পত্তিতে পরিণত করা *.. 
মৌজাওয়ারি ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে জমিদার, তাঁলুকদাঁ:, নালগুজীর* 
প্রভৃতি নধ্যস্ববৃগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ ভূমি জাতীয়মম্পভিতে। 
পরিণত হইবে, ক্লুবক ও রাষ্ট্রের মাঝথানে অপর কোন স্বত্ত থাকিবে না।| 
বাহার! সত্যই জমি চাঁষ করে তাহাদিগকে দীর্ঘ দিনের জন্য জমি ইজারা 
দেওয়া হইবে। এই ইজার! পিতার .নিকট হইতে পুত্রে, বর্তাইবে। 
যাহারা জমি চাষ করে তাঁহাদের কাছে ছাড়! আর কাহারও নিকট 


ক 


গান্মী-পরিকল্পৰ্‌, ৫ 
ম 


জি ক্্ীন্তর করা চলিবে না। অনুপস্থিত ভূম্বামী আর থাকিবে 
'নাঁ। বর্তমানের যে সকল স্বার্থ তত সহিত জড়িত তাহ! তুলিয়। 
রো কিছুদিন সময় অবসৃই, দিতে 'হইবে। “যাহাদের স্বাথ আছে 
মুপুঙ্ঘ পরীক্ষা করিয়া “তাহাদের কিছু কিছু খেসারত দেওয়া 
“হইইস্প অনেক জমি ভূম্বামীর| খাস করিয়া লইয়াছেন তাহার কারণ 
হইতেছে ভূমি-আইনের ত্রুটি ও কঠোর কুলীদ ব্যবস্থা। এখন যাহারা 
.এই*উপায়ে জমির মালিক হইয়াছে তাহাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া 
ফট 
ভুইবে না। বেণী পরিমাণে উত্তরাধিকার কর প্রবর্তন করিয়াও ধীরে 
ধীরে জমি জাঁতীয়সম্পর্ভিতে পরিণত করিতে পাঁরা যায়। যে কোনও 





ভূমি উউধাবিকান স্থত্রে পাইলে তাহার মূলের অন্তত শতকরা ৫ 
কর দিতে হইবে। এই দ্ভাবে ছুই যুগের মধ্যেই ভূমি দাতীন 


হইবে। 


৭ 


১ম খণ্ডিতকরণ 


এই 

"জমির উৎপন্ন বাঁড়াইব। [র পথে সর্বাপেক্ষা প্রধান বাঁধা হইতেছে 
টে সম উত্তরাধিকারের যে আইন আছে তাহার ফলে জমি খণ্ড খণ্ড 
হইয়! পড়িতেছে। এইভাবে জমি খণ্ডিত হওয়ার অস্থুবিধা এত প্রত্যক্ষ 
থে তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাঁই। কৃষকের মাথা পিছু 
জমির পরিমাণ সম্বন্ধে ১৯২১ সালের সেন্সাসে নিয্নলিখিত হিসাব দেওয়] 
হইয়াছে £, 
বঙ্ছে _- ১২২ একর বাংলা ৩১ একর 


৮৬ | 
. 4 ৬ * ৯ পানী পরিকল্পনা 
্ ৃ 
পাঞ্জাব-_ ৯২ একর বিহার ও উড়িগ্ঠা-্৬ এধাধু৫ 
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৮৫ ১) / আসঞ+ম- টির 
মাদ্রাজ-_ ৪৯ ১৮ ফুক্ঞপ্রদেশ- ২৫ 


অন্ান্ প্রজ্েশের গড়পরতায় একদাগের জমির পরিমাণ 
উল্লেখ করা যাইতে পারে £ 





আমেরিকা. ১৪৫ একর জারন্্মাণী- ২১৫ একর 

ডেনমার্ক__ ৪০. ১১  ইংলণ্ঁ-- ২৪০ ১ ছু স্প্ 

জমি খণ্ডিত হওয়ায় যে অস্ত্রবিধা তাহা প্রতি, বিতে নিয়প্রদষ্ট! 
ব্যবস্থা অবলহ্ছন করা হইবে ই 






(ক) পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বেরার ও বরোঁদায় সমবায় /8থায় যে তারে 
জমি একত্রিত কর! হইয়াছে তাহ! অবলম্বন কর] । পি 


(খ) ভোট ছোট জমির সীমান। তুলিয়া দিয়া সংলর্ন জমিগুলি একজে 
সমবাঁর প্রথার চাষ করিবার ব্যবস্থা করা । ৮ রাশিফাীতৈস্উক্টি ৩ 
ফান্ম গঠিত হইয়াছে এষ ব্যবস্থাকে তাহার স্কর্থিতি ভুল করা চিনা রি 
সমবায় ঢাবে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং এব চাঁবের সুবিধা টা 


হইবে । ন 


1 


এটি ক জিন. 


(গ) বর্তমান উত্তরাধিকার আইন সংস্কার। উদাহরণ শ্বরূপ বল। 
বাইতে পাঁরে যে.নিয্নতম আকারের ছোট করিমা জম ভাগ করা চলিবে 
না। বদি জমির নিন্নতম আকার ২৭ একর ধরা হয় এবং একজন 
লোঁকের ২০ একর জনি থাকে এবং তাহার দুইটি ছেলে যদি ভিন্ন হইতে 
চায় তাঁহা হইলে একজনকে অপরের সম্পত্তি কিনিয়! লইতে হইবে । 


+ 19178596270 ঠা 21776 11018] গাল] 000]০া] 0,409 


জল ক 


গান্ধী-পরিকল্পন ট্৭ 
১. যুম হত রে হয় না, তাহা রর হইতে সাময়িক 


ভাট ব্কন্ছাই দেওয়া হইবে। 

৮০)" রি 

রী না 
রী গ্রাম্য খ 


আরও যে বিষয়টির প্রতি এখনই দৃষ্টি দিতে হয় তাহা হইতেছে গ্রামের 
প্রচণ্ড খণভার। যদিও গ্রাম্য মহাঁজন গ্রামের অর্থনীতিতে অত্যন্ত 
-প্রয়োঞ্চনীয় হিল তথাপি তাহার অদম্য লোভ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় 
্ন্দা করিতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাক্কিং অনুসন্ধান কমিটির হিসাব মতে 
৪১৯২৯৩৯খহু ভারতের রুষিখণের পরিমাণ ছিল ৯০৭ কোটি টাকা । 
সবিজার্ড ব্যাস্বে্টু কষিখণ বিভাগের হিসাব মতে ১৯৩৭ সালের কৃষিখণের 
পরিবী। ১৮০০টকোটি টাকা । গ্রামের মহাঁজনের সুদের হার ছাড়াও 
টি খণের জন্যু্টবিনা আয়ের জমি, কুটার-শিল্লের অবনতি, গবর্ণমেন্টের 
এপ্িবং পনের হার কমিয়া যাওয়াও দায়ী । 

বুঙ্গি কষকদের বর্তধান কষ্ট ও*দারিপ্র্য দুর করিতে হয় তাহ! হইলে 

 খণের বোঝা লাঘব তে হইবে। বিভিন্ন প্রদেশে খণলাঘব 
চি ও খণশাঁলিসী বেড স্থধপন করিঘা এই স্য"' সমাধানের কিছু 
কিছু চেষ্টা কর! হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে এই জটিল সমস্যার উপরিভাগ 
সাত্র স্পশিত হইয়াছে । আরও ব্যাপক পরিকল্পন। প্রয়োজন নীচে 
কয়েকটি ইঙ্গিত দেওয়া গেল £ 

(ক) বিশেষ বিচারক মগ্ডনীঘারা সব রকম খণ পরীক্ষা কর! হইবে। 
অন্তায় & নিথ্যা খণ নাকচ করা হইবে। অন্যান খণও কঠোরভাবে 
শ্রেণীভাগ কর! হইবে। 








) ৫ 
প৮৮ গান্ধী-পরিকল্পীনা 


(খ) যে ধণের₹শ বংসর ধরিয়া নিয়মিত নুর নি অহা”, 
শোঁধ হইল বলিয়া! ধরিতে "হইবে। শর 

(গ) ২০ বৎসরের জন্য ও করি কৃষককে তাহার খণ শোধ | 
করিতে রাষ্ট্রের সাহায্য কর উচিত।€ * কৃষককে সুবিধাজনক ₹৯ 
এই কুড়ি বংসন্ে খধণ শোধ করিতে বলা হইবে । এ টি 

(ঘ) অল্প সুদে দীর্ঘদিনের জন্ত কৃষককে খণ দ্রিবাঁর বাবস্থা করিতে 
হঠবে। এই ব্যবস্থ। কর! হইবে পঞ্চায়েতের, সমবায় সমিতি, অথবা 

জদি-বন্ধকি ব্যাঙ্কের মারফতে, সুদের পরিমাণ কখনই শতকরা ৬ ট্া্াতব-" 

বেশী হইবে না। ্ / 

($) ব্ক্তিগ ভাবে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করিতে” হইবে 
কেবলমাত্র গ্রাদা পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি অথবা ভঙিন্কি বযা্থই_ ] 
এই কাঁজ করিতে পারিবে। রি চি 

(চ) খণের পরিবা্তে জমি হস্তান্তর বন্ধ করিতে হইরে। ) 

বর্তমানে শশ্তের মল্ব্‌ দ্ধি হওয়াতে ও মুদ্রাম্ফীতির নল সি এ 
ভাল হইয়াছে । কুষকেরা এই জন্য তাহাদের দী্ঘচনর ধণের একাংশ 
শোধ করিতে সক্ষম হইয়াছে । কিন্ত ই অবস্থা! অত্যন্ত সাময়িউ, * 
কাজেই দীর্ঘ সয় লইয়া এই সমস্যার সপীবীন হইবার প্রয়ে। গণীয়তা ॥ 
পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে । প্রকৃতপক্ষে এই রুষি খণ-সমস্থু। ভারতের 
দারিদ্র্য সসন্তার সহিত জড়িত। কৃথিখণ বন্ধ করিতে হইলে কৃধির । 
উন্নতিও কুটার-শিল্পের প্রবর্তন করিয়া সাধারণ কুষকের আখিক অবস্থার 
উন্নতি করিতে হইবে । 





* শী ভদ্ধার-করণ ও ভুমক্ষরণনরারণ 


নয জ বৃদ্ধি করিবার জন্য কধি-যোগ্য পতিত জমিতে চাষের 
করিতে হইবে । হিসাব কিয় দেখা গিয়াছে এই জমির পরিমাণ 
.কাঁটি একর। এই জমি' চাষ করিবাঁর পথে কণঠকগুপি বাস্তব 
বাধা আছে। পুঁজির অভাব, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া) সস্তা বখ& 
যানবাহনের অভাব, পয়ঃগ্রণালীর অন্তুবিধা প্রভৃতি কয়েকটি বাধ! । 
শ্াতেন নাঃ উদ্ধারের কা ব্যক্তিগতভাবে রুষকের হাতে ছাঁড়িয়! দেওয়! 
ঘ্্ঘনা না। রাঁষ্রকে এই বাবস্থা গ্রহণ করিতে হইনে এবং প্রয়োজনীয় টাকা 
ই হা করিতে হইবে। 
চাঁধ বাঁড়াস্ট্রা ছাড়া আরও একটি সমস্যার দিকে দিতে হইবে।, 
বদদিউজ্ধরুতর অপি এ পর্যন্ত এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। সমস্থাটি 
চইতেছে ভূষিক্ষয় ভিবারণ। বদি বন সৃষ্টি করিয়া ও বাধ দিয়া এ 
আপ প্ুস্ঞ্রিরিবাড$ চেষ্টা না হয়, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ একর জমি ধুইয়। 


য়া চির, যা চিরতরে চ [ষের আাগ্য হইয়। পড়িবে। 
রা 


ৰা 

জলসেচ 

চাষের পরিমাণ বাঁড়াইবার চেষ্টা কর] ছাড়াও, এখন ঘে জমিতে চাঁষ 
য় তাহাতে আরও অধিকমাত্রায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিতে 
হইবে। এই জন্য জলমেচ বৃদ্ধি করা দরকার। ১৯৩৯-৪০ সাঁলে 
২৪ কোটি ৪০ লক্ষ একর চাষের জমির মধ্যে মাত্র ৫ কোটি ৪৯ লক্ষ একর 
জমিতে জল/সেচের বাবস্থা ছিল ।-তাহার মধ্যে ২ কোটি ৯ লক্ষ একর 


৯০ /ণান্ধী-পরিকল্পন 
ৃ্‌ 
জমিতে নালা, ৫৯ লশ্.একর জমিতে পুকুর, ১ কোটি *্ঞু লু একা 


জমিতে কুপ ও ৬৫ লক্ষ একর 'জমিতে অন্তভাবে জলসেগেরী” ব্য, 

ছিল। ইহার অর্থ এই.যে মোটু চাষের জমির মাঁজ শত 

২৩ ভাগের জলসেচের ব্যবস্থা থাকে। ,খাকি জমি নির্ভর করে 

উপর। এই দিক হইতে রাষ্ট্রের দারিত্ব অত্যন্ত অধিক এবং আর্টের 
০০ ১৪ 

... /*ধুক্ত ব্যবস্থ। করিতে অনেক টাঁকা বায় করিতে হইবে | 





রুষির কর্মাকুশলতা ৫ 






পরিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য নীচের উপায়গুলি অবলগন কর্রু। প্রয়োজন £- 
(ক) ভাল সার--নীগের হিসাব হইতে বোঝ ন]বে দেশের রী 
উর্বরতা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে 1* | 


চাঁউল / নি 
বাংলা বিহার ম্ধ্প্রদেশ /বঙ্ধে বাংলা মধাত্/দশ 
রি 
১৯৩১*৩২ ৯১১ ৯১৩ 1 রি 8৩০ ৫২৫. 7) 2 
মন রি 


১৯৪-৪১ ৬৫২ ৫১৯ 8১৯ ৩৮৫ ৪৫১ ০৯৭ 
হাস ৩০৯. ৩৯৩ ২৯৯ ৪৫ ৭৪ ৩২ | 

কাজেই জমির উর্বরতা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রাযোজন ৃ 
দুঃখের বিষয় আমাদের গ্রামাধলে গোবরের মত মূল্যবান সার হঃ 
পোড়াইয়া ফেলা হর কিশ্থা আঁদো সংগ্রহ না করাতে নষ্ট হয়। জালানির 
অন্য ব্যবস্থা করিয়! এই অবস্থা দূর করিতে হইবে। গ্রামে যে শব জায়গা 


*[50107195665 ০1 ল1€8 270 ৮161 ০ 011001091 ০0109111109, 1940-41 


_ গান্ধীপরিকল্পকটিপত ৯ 5. ৯১ 


* ঠতিত জমিশ্ত্াছি। সেখানে জালানি কাঠেরপ্গাছ লাগাইতে হইবে। 
1 নদী ও স্সালার ধারে গাছ, লাগাইলে জালানি পাওয়া যাইবে, উপরস্থ 
৯.-ভস্রিগুঁয় নিবীরিত হইবে। গৃহপ্লালিত পশুর মূত্র নষ্ট হয় এবং মানুষের 
২স্জপর্ট ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংস্কার আছে। গ্রামে যদি নালা-পারথানা 
"প তীবীধিয তাহ! হইলে চাঁধীর৷ জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে অনেকটা 
সক্ষম হইবে। মৃত পশুপক্ষীর হাড আজকাল চালান দেওয়া হয়, চার 
»এুরুহিসাবে তাহার মূল্য জ্ঞাত নছে। 
পাম সার প্রস্তুত ব্যাপারে রাষ্ট্রের মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং 
রি মৌলিক শিল্প হিসাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। কিন্তু রুত্রিম সার 
তৈরী আতুস্ত করিবার পূর্বে, গ্রামে গোবর, মল ও হাড় হইতে সার 
স্ট্ু রী করা ফঁয় ক না দেখিতে হইবে । 
1 যয গবাঁধ্ি পশুর উন্নতি বনাম যন্ত্র--আমাদের দেশের প্রত্যেক 
1 অর্থনীতিবিদ যন্ত্র ইতুবহার করিয়া কৃষির উন্নতির কথ! বলিয়াছেন। কিন্ত 


ঞ্গ 







পি স্স্্টির্্ষর নধূবধার কথ চিন্ত। করিবার সময় ইহা আমরণ রাখিতে 


হইবে যন্ত্রের চালনার রা রক্ষার খরচ কম, এবং পশু চালিত 
ম্‌ 


তে চালনার খরচ কম, অক্ষার খবচ বেশী । অর্থাৎ ঘখন যন্ত্র কৃষি 
খুধ্য প্রয়োগ করা হয় তখন অনেক খরচ লাগে; কিন্তু বন্রের যখন 
কাজ নাই তখন খরচ খুবই কম। পশ্বাদির বেলায় রুধির সম নৃতন 
করিয়া কিছু খরচ করিতে হয় না বটে তবে পশ্ড পালন করিবার জন্য সব 
সময়েই খরচ আছে। “এই জন্য অল্প সময়ে বখন অনেক কাজ করিতে 
হয় তখন ট্রাক্টর ব্যবহাঁর খুব গ্ুবিধাজনক | সাবু! বছর ধরিয়া বদি একই 
ভাঁবে কাঠী করিতে হয় তাহা হইলে পণ্ড চালিত কৃবিই ভাল ।”* 
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7 ৯২ ঠা্বী- জারির 
্ ্ পা আট রর 


ভারতবর্ষে জমি&স্জুকার ছোট, কাজেই বস্তু ইুয়াগ লাভজনক 
হইবে না। অবশ্য কৃষির জন্ত উন্নত ধরণের হস্তচালিত ন্তেরপ্ররেন 
সর্বদাই হইবে, বিশেষ করিয়া সমবা কৃষি প্রবর্তনের পরে। ». ৪ এ 
(গ) গবাদি গশু রক্ষা-যেহেতু বের প্রয়োগ ভারতবর্ষে সম্ভব ঝইট 
সেইজন্ত গবাদি পশুর বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নতি বিধান প্রয়োজনু 
. ক হইতে রাষ্ট্র কর্তৃক গো-নংরক্ষণ প্রয়োজন কারণ ভারতবধের মত 
কুষিপ্রধাঁন দেশে পশু একটি বিশেষ সম্পদ ॥ পশু-সংরক্ষণ দ্বারা চাষের, 
জলসেচের ও যানবাহনের জন্য বলদ, সারের জন্য গোবর এবং স্বাস্থপক্ষার্রি' 
জন পুষ্টিকর দুধ পাওয়া বাইবে। রি 
নিষ্মলিখিত কারণে মহিষ লাভজনক নহে 2 ১৮৭ 
(ক) পুরুষ শাবক কৃষির কোন কাজে লাগে না। 
(খ) গরু অপেক্ষা মহিষের ব্যারাম বেণী হয়। এ. তা. 
(গ) মহিষের বেণী তদারক করিতে হর; চরিন।র অনেক জায়গা । 
এবং জলাভূমি না থাকিলে মহিষের চলে না। সাঞ্চুরণ কুক 
এরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। ১, 
গোঁ-সংরক্ষণের জন্য ভাল ধীড়, ডের্ার রি, গোৌঁচান্ণভূমি ও 
পশুভোগ্য তৃণের চাষ কয়েকটি প্রধান বিষয় হইবে। - 
(ঘ) কৃষি যন্ত্রের উন্নতি--যদিও পাশ্চাত্যের মত কৃষিতে না! 
ভারতে প্রয্মোজন নাই, তথাপি হন্ত ও পশুচালিত যন্ত্রা্দর উন্নতির দরকার 
'আছে। বর্তমানে কৃষকের! অতি প্রাচীন হাল ও মই ব্যবহার করে। 
এইগুলি উন্নত ধরণের হওয়৷ দরকার । 
($) ভাল বীজ--যেমন বপন করিবে ফসলও হইবে তেমনি এই 


117911)না7 24-10-1936 


গন্ধী-্পরিকল্ ও 11 ৩ 
| ৯ ৮. ণ 
'উট পাচ দি কৃষির ফসল. বাড়াইতে- ২য় তাহা! হইলে ভাল 
বটের বস্তা করিতে হইবে, 
রর ০0) কুষি বীমী২স্য়োরোপের 'কয়েকটি দেশের মত ভারতবর্ষের 
ুুদেরও বস্তা, দুভিক্ষ, অনাবুি, শিলাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, ও পশুমরকের জন 
৮ বীমা করা প্রয়োজন। কৃষকেরা ফসল দিয়া তাঁহাদের দেয় 
শশোঁধ করিবে। কৃষি বীমার দায়িত্ব থাঁক্বে প্রাদেশিক সরকাঁকেতর 
(ছ) সমবায়__সর্ধোপরি কৃষির উন্নতির আশা নির্ভর করে সমবায় 
প্রচ উপর | “নকলের জন্য প্রত্যেকে আমরা এবং প্রত্যেকের জন্য 
নে এই অনুভূতি গ্রামের লোকের মনের ভিতর ঢুকাইয়া দিতে হইবে। 
মবায় ছধ জ্মবায় বিক্রয় ও মমবায় খণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে 
হইবে । ভারটর্ষে সমবায় অকৃতকাধ্য হইবার প্রধান কারণ সমবায় 
িচই ইতে গড়ি উঠে নাই। গ্রাম্য সমাজের পুনঃগ্রতিষ্ঠ। দ্বারা,_-এই 
| মমাজই ছিল আশ সমবায় প্রতিষ্টান,_ভারতের কৃষির উন্নতি হইতে 


মু 


ব/%- চা ণ 


৯২ 
রুষিসংশ্রি শিল্প 
পশু পালন 


। পশু সম্পদে ভারতবর্ষ সর্বাপেক্ষা ধনী। ব্রহ্মদেশ ও করদ রাজ্যগুলি 
সমেত ৯৯৩৫ সালের সেন্সাসের হিসাবে দেখ! যাঁয় গৃহপালিত পশুর 
সংখ্য! ৩৬, কোটি । গরু ও মহিষ যথাক্রমে ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ ও 
৪ কোটি ৭০ লক্ষ । কিন্তু গুণ বিচারে এই পণ্ড অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং 


হু. আর্ত 


(৮ | | 9 গান্ধী-পরিকাঁটন! 


তাহাদের দুধের পরও অত্যন্ত কম।? কি কারু এই পশ্ুতুনি 
এত হীন পর্য্যায়ের হইয়া পিল নীচে তাহ! বিবৃত হইল রর রি 
(ক) পণুভোগ্য ভূশর অভাব । হীন ও ভুগলাগনূ্ৈভানিক 
ভিত্তিতে ঘুরাইগা ঘুরাইয়া চাঁষ করাস্বাঞ্ছনীয়। গ্রামে গোচার$স্য 
প্রতিষ্টা করিতে' হইবে । চি 
2 (খ) অবৈজ্ঞানিক পশ-প্রজনন ও ভাল ষাঁড়ের অভাব পার্ট 
্ (গা পশুপালন সংশ্লিষ্ট শিল্পের অভাব যথা ডেরারি, ট্যানি 
চামড়ার কাঁজ, হাড়ের কাজ ইত্যাদি। এই সব শিল্প বাড়িয়া উচিত 
পশু নংরক্ষণ 'আঁর৪ লাভজনক হইবে এবং তখন পণুদিগের আর খু 


টি 

পারত 
লওয়া হইবে। টা রা 
নু রঃ ও টিটি 
« ডেয়ার | 


« ডেয়ারি পণ্যের বাৎসরিক মুল্যের 'হসাৰ য় ১৮টি 
টাকা । কাঁজেই ডেয়ারি যে শুধু কৃঘকর আধিক অবস্থা! উন্নন্ককরিলে 
তাহা নছে। যথোপযুক্ত খাটি ছুগ্ধের এমস্তাও দূর করিতে । মোট 
ছুপ্ধের পরিমাণ অগ্ঠ দেশের তুলনায় ভারত আমেরিকান |ছাকাছিং, 
গ্রেটবুটেনের চাঁরগুণ, ডেনমার্কের পাঁচগুণ, অস্ট্রেলিয়ার ছয়গুণ দুধ 
ভারতবর্ষে হয়।. তাহা সহেও মাথাপিছু ছুধের পরিধাণ হিসাবে ভারতবর্ষ 
সকল দেশের নীচে ।* মাথাপিছু কতখানি দুধ ব্যয় হয় নীচে তাহার 
হিসাব দেওয়া! হইল . 
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৯ 


গান্ধাঁপরিকল্পনা! 8৫ 


রি 
নিউজিল্যা্-৫৬ স্াউন্স। 
অষ্ট্রেলিয়া 8৫ ১১ 
ডেনমার্ী ৪০ ৮ 
গ্রেটবুটেন4-7৩৯ ১, 
আমেরিকা ৩৫ 9 
ভারতবর্-- ৭ ৯» * ্ 
ডাঁঃ ব্াইটের হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষের দুধের হিসাঁব কয়েক 
টেডিত। করিরা তুলিতে হইবে। 
৮এই জন্যই উচিত ভাঁরতবর্ষের গ্রামে ও সহরে স্মবায় প্রথার ডেয়ারি 
শী ২করা। নিখিল ভারত গো-সেবাসজ্ৰ গান্ধীজির নেতৃত্বে 
ভারতবর্ষে ভেয়ারি প্রতিষ্ঠার মত কঠিন অথচ প্রয়োজনীয় কাঁধ্যটি 
সেখাগ্নাম হইতে আরম্ভ করিয়াছে । আাগান্ক একটি গোঁয়ালঘর তুলিয়া 
গ্রামের সকলে নিজ নিজ গো!রু সেইথানে রাখিয়া একটি সমবাঁয় ডেরারি 
তুলিতে পারে । তাহাদের পক্ষে ভান ষাঁড় বলদ কেনাও সন্তব। 
রহ ডেঙ্গারি পরিচালনার ভার পালাক্রমে দেওয়া! হইবে। দুধ ছাড়! 
পঘ, মাথন ও নশী তৈল়ামী হইতে পারে। দুধ ও ছুপ্ধজাঁত দ্রব্যে 
টা সমস্যার প্রতি জাতীয়ু গবর্ণমেন্টের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। 






খের কথ! বিচার করিলে নিয়লিখিত কারণে মহিষ অপেক্ষা গোরু ভাল ২1 
১। মহিষ গোর অপেক্ষা এক বৎসর পরে পূর্ণত। প্রাপ্ত হয় 
| ২1 একবার দুধ বন্ধ হইবার পরে বাচ্চা দিবার সনয়ের ব্যবধান 
মহিষের গোঁরু অপেক্ষা তিন গুণ 
৩। একটি ভাল গোঁরু মহিষের চাইতে বেশী 'ুধ দেয় 
* 1111091% 15-2-1942 1 হয়ত সঠিক পরিমাণের বেশি ধরা হইয়াছে। 


বে 
-$ 
॥ 


৯৬ ৮ ৬... প্গান্ধীপরিকল্পনা 
৪। শীতাতপে মহিষ গোর, অপেক্ষা অধিক (9 হম, গা 

ছুধের পরিমাণও গোরুর চাইতে কমিয়া গ্লায়।' মহিযুথকীর' পক্ষে) 

একমাত্র যুক্তি যে মহিষের: দুধে বের পরিধীর্ঘবেণী। কিস 


ভাল গোরু এই দিক দিয়া মহ্ষকেও হারাইয়! দেয়। গোরুর ২৮, 


হিষের দুধের চাইতে ভিটাথিন বেশী £ ৬ 
1.০ সি 
রি এ বি সি ডি ই 

গোর সস খু খ্‌ টু ্্‌ 

মৃহিব সেও ঠ ২ রি 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে গোরুর দুধে বি স্টামিন পেশা এবঞ (" 
এস 
মহিষের ছুধে আদে ই ভিটামিন নাই | রী 


ট্যানিং ও চামড়ার কাজ 


ডেয়ারি ছাঁড়া প্রত্যেক গ্রামে অর্থবা পরগণায় বাটি স্থাপন 
করিয়া স্তাণ্ডেল, জুতা, সুটকেশ ও অনা চামড়ার জিনিস শেয়ার 
করা উচিত। গ্রামের মুত পশুর চামড়া এই ভাবে কাজে লাগান 
যাইতে গারে। হিসাবে দেখা যায যে গড়ে প্রতি বসর ১ কোটি ৩০ লক্ষ 
পশু মারা যায়। বর্তমানে মৃত পণ্ড মালিকের একটি বোঝ বিশেষ, 
স্থানান্তরিত করিবার জন্য তাহাকে (কু অর্থ ব্যয় করিতে হয় চাঁমারের! 
চামড়া লয়। কিন্তু মৃত পৃশ্তর অবশিষ্টাংশ স্থানীয় লোকের কাছে আবর্জন]। 
চাঁঙ্ঈীরেরা যে অপটু উপায়ে চামর! পাক করে তাহা বৈজ্ঞামিক উপায় 
নহে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে যদি গ্রাম ট্যানাকি পন গা মা _+৭ 


£ গান্ধী-পরিকল্পন ৯৭ 

হীন রা হক ৯” 

৭ ইল গ্রামে এ শিল্পের প্রতিষ্টা গৃহ । মৃত পণ্ডর লোম, হাঁড়, 
1 না বি দিয়া নান! রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
তার হইত পাসে ওয়ার্ধ'তৈ" নলওয়।ড়ী আশ্রমের ট্যানাঁরিতে, 
পরীক্ষা এখন চলিতেছে |*. 

(টার... 


হি 
| ফলের চাষ 


$ : ভর ফলের চ1ধ অবহেলিত। যতদূর হিসাবে পাওয়া যাঁয় তাহাতে 
দেখ গিয়াছে মাত্র ২৫ পক্ষ একর জমিতে ফলের চাষ হয়। বিভিন্ন 
আবহাওয়। থাকবার জন্য পৃথিবীতে জাত মকলগ্রকাঁর ফলই ভারতবর্ষে 
হয়। , কিন্তু ফলের চাঁষ এখন অশিক্ষিতদের হাঁতে। কৃষি ও 
ত্বেরারির পাশে পণশে যদি ফলের বাগান কর! হয় তাহা হইলে তাহাদের 
/মাহারের জন্য তাঁভা ফল ত পাঁইবেই, তাছাড়া তাহাদের আয়ও অনেক 
বািসি। যাহধৈ। | 

ইহাতে আদৌ সন্দেহ নাঈ, যে আমাদের গ্রামাঞ্চলে ফল সংরক্ষণ ও 
ডি টাবন্দী করিবার জন্য শিল্প গাঁড় উ উঠিথাঁর প্রচুর সম্ত/বনা রহিয়াছে। 
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সব্জীর চাষ 


শাকসন্জীর পুষ্টিকর ক্ষমতা কিছুতেই বাঁড়াইয়৷ বলা হয় না। এই 
দিকে উন্নতির যথেষ্ট পথ রহিয়াছে । 


* দুঃখের রর ট্যানারিটি এখন গভর্ণমেক্টের অধিকারে 


বনজ পির 


মৌট বনের পরিমীণ ৮ কোটি ৪ লক্ষ একর জমি। ৰ্‌টিশ ভার 
ইহা ই অংখ। বনজ সম্পদের কি'আথিক সম্ভাবনা আঁছে উহা 
এখন পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয় নাই। কাগজের মণ্ড, তীর্টন তেল, 
আঠা, শিরীষ ও রঞ্জক দ্রব্য ঘৈয়ারীর জন্য শিল্প গড়িতে হইলে ব্যাপক 
গব্ষেণার প্রয়োজন । 


কুটীর শিল্প 


পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে বলা হি যে জাতঞস্র রবৃন্পনার 
উদ্দেশ্ত হুইবে গ্রাম্য সম্প্রদায়ের যত অধিক, অন্তব সীচ্ছল্য সাধ. 
করা, বিশেষ করিয়া নিত্য প্রয়ের্দীয় ভরব্য। সাচ্ছন্য সাধন 
ব্যাপারে একক-নিক্মাচন বিভিন্ন শিল্পের বেলায় বিভিন্ন বের 
হইবে। কোনও ক্ষেত্রে গ্রাম অথবা তানুক) কোথ.৩ বা জেন! 
অথবা বিভাগ এমন কি গ্রদেশকে সাচ্ছল্যের একক হিসাবে ধরিতে 
হইবে। নিম্নপিখিত শিল্পগুলি গ্রাম্য অর্থনীতির দিক হইতে বিশেষ 
স্থান অধিকার করিবে £ টু 


$ 


(ক) খথাদি_মতি প্রাচীন কাল হইতে ুতাকাঁটা ও বয়ন 
ভারতবর্ষের জাতীয় শিল্প। ২০০০ খুষ্টপৃর্ধের পিরামিড হইতে প্রাপ্ত 


্ধী'পরিকমন : ৯৯ 
৬ টি ৬. এ 


সমিৎ ভারতের মসলিন মি নিত পাওয়া গিয়াছে। 
কৌটিল্যের "অর্থণাস্ত্ে সতাকা। ও বয়ন সম্বন্ধে উক্তি রা 
ভারতের 2, এ হাতে. বানা সথতা পৃথিবীর সর্বত্র প্রশংস 
আদর স্ইয়াছে। রোম সা জের রাজরমপীরা ভারতীয় নি 
শ/লারে পুলকিত হইতেন। ৭৩ খুষ্টাবে গ্রিনি ভারতবর্ষের ব্ত্রবয়ন 
ও বন্রব্যবসা সঘ্ন্ধে অনেক তথ্য অবগত ছিলেন; তিনি বাংলাদেশের 
বিশেষ করিয়া ঢাকার মশলিনের প্রশংস। করিয়ছেন। ফরাসী 
গরিবিক ট্যাবেরনিয়ের সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীযাদ্ধে ছয়বার ভারতবষে 
রন তিনি [89191010018 নামক পুস্তকে একটি 
গ্যন্দর গুণন। দিয়াছেন। মহম্মদ আলি বেগ ভারতবর্ষ হইতে রাজঢত 
হিসাবে পারস্তে ফিরিয়া “উটপাখীর ডিমের আকারের একটি নানা 
বুরনজ্জিত নারিকেল শাহ মাফিকে উপহার দেন। খুলিলে দেখ! 
গেল উহাতে ৬০ হাভ লম্বা একটি পাগড়ী রহিয়াছে । পাগরীটি এত 
শ্র্ন মশলিনে তৈরী যে হাতে রাখিলে বোঝাই যায় না যে হাতে কিছু 
আছে।” এমন কি কুটিশ আমলের পৃর্বেও ) চাষীরা আয় বাড়াইবার জন্ত 
কিছুটা সময় সূতা কাটিত ও ক্লাপড বুনিত। এই প্রকাণ্ড জাতীর শিল্প 
4 ভা ভাবে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী স্থকৌশলে ধ্বংস করিয়াছে সে কাহিনী 
[অতীব করুণ। কি ভাবে ঢাকার ভীতির কোম্পানীর লোকের 
অত্যাচারে তাহার অস্ুষ্ঠ কাটিয়া ফেলে দে কাহিনী দেশের লোকে 
কোনও দিন বিস্বাত হইবে না। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই 
ংশ বিশদ ভাবে বর্ণনা করিতে যাওয়া এই, ক্ষত পুস্তিকার উদ্দেশ্ 
নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে আমাদের দেশের বুটিশ 
বণিকের আগমনের পূর্বে খাদি একটি লমৃদ্ধ শিল্প ছিল। ্তাকাটা 


৫ ৃ পগান্ধীপরিকল্গন 
৫ “কি ২৫ -8 

এখন প্রায় লোপ পাইয়া” !মলের সুতা তাতে £ফানা এখনও লে। 
তাতিদের মিলের উপরে এই নির্ভরণূলতান অনেকঞপপদ আছে, 
মিলমালিকেরা যুক্ত করিয়া একটি পন্থা অপার কৰিলে এক দিত 
ততিরা উৎখাত হইয়া যাইবে । 0772 
গান্ধীলির অক্রান্ত চেষ্টার আবার বীরে ধীরে জাতীয়, খুশি 
গড়িয। উঠিতেছে। নিখিল ভারত কাটুন, শঙ্ঘর কাজ সত্য 
প্রশংসার্ধ। ১৩৪০ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে ৯৫১৫১,৪৭৮ গং 
্ উৎপন্ন হইয়াছে । ২৭৫,০০৪ কাটুনী ও তাতি ১৩৪৫ রটে 
ছড়াইয়া আছে । এই কাটুনী ও তাতিরা মে;ট পারিশ্রমিক পাই 
৩৪১৮৫১৬০৯২ টাঁকা | ্ 
“কিন্ত খাদির উদ্দেন্ঠ ইহ! নয় যে সহরের লে ককে এমন বাহারে; 
খন্ধর জোগান দিবে যা মিলের কাপড়ের সহিত ঠক্র দিতে পারে 
এই ভাবে যে শিল্প গড়িয়! উঠিবার সম্ভাবনা তাহাতে অতি অগ্ 
কন্মীরহ কাঁজের সংস্থান হইবে । খাদির উদ্দেশ্য ফজল ব্হসত 
শিল্প হিসাবে গড়িয়া ওঠা । এই উদ্দেগ্ত সফল করিতে একটু কঠোরতা 
সহ করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে খদলের ব্যবহার চালু করি তহইবে। 
গায়ের লোকে যেমন নিজের আহার্ধ্য নিজেরাই রান্না 'র লি 
তাহাদের নিজের প্রয়োজনীয় খদ্দর নিজেদেরই তৈয়ারী »্রিতে হইবো 
যদি বাচে তবে তাহা পিক্রর করা চলিতে পারে 1৯ | 
আমি নিখিল ভারত কাটুমী সঙ্ঘ হইতে যে হিসাব পাইয়াছি 
তাহাতে আমার দুটু বিশ্বাস যে প্রত্যেক গ্রাম যে শুধু আপনার' 
প্রয়োজনীয় খদ্দর উৎপন্ন করিতে পারে তাহা নয়; অতিরিক্ত খদর 
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গু কী 
০৬৬ লোকের টা সরবরাহ করাও ক্র পক্ষে সম্ভব । হিসাবটি 
৮নয়গপ £ চির | 
্ঁ ি ভারতবর্ধের ভগ, গুড়পরাতা জননংখ্য। ৫০ শত। মাথা পিছু বৎসরে 
৯৭ গতি ধরিলে প্রত্যেক গ্রামের ১০,০০০ গজ খন্দর প্রয়োজন 
”- ৬ বনগিজখন্দর বুনিতে চার “গুঁড়ি, সভা লাগে । এই হিসাবে একটি 
'. গ্রামের জন্য ৪০,০০০ “গুঁড়ি” স্তা। লাগিবে। একজন লোকের ১৬ নম্বরেঞ্+ 
এক শাড়ি? সুতা কাটিতে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে ধরা যাক তাহ! হইলে 
/* সমগ্র সঠামের ১২০,০০০ ঘণ্টা সুতা কাটিতে হইবে । শিশু, অশক্ত ও 
র্‌ প্রভৃতি গ্রামের কতকরা ২৫ জন ধরিলে সমগ্র গ্রামের জন্য ৩৭৫ 
সন লোবুকে সৃতা কাটিতে হইবে। তাহা হইলে একজন লোককে বছরে 
মাত্র ৩২০ ঘণ্ট। কুত্তা কাটিতে হয়। ইহার অর্থ এই বে যদি প্রত্যেকটি 
সচুর্থ লৌক বস্মারের প্রতিদিন একঘণ্টা করিয়া তা কাঁটে তাঁহ। হইলে 
গ্রামের প্রয়োজনীয় কাপড় তাহার! অনায়াসে উৎপ|দন করিতে পারে। 
সি কবি গ্রামবাসীরা, মেয়েরা, মৌলিক স্কলে শিশুর! দিনে গড়ে ছুই 
“ঘণ্টা সুতা কাটিতে প্রারে। এইভাবে ভারতবর্ষের গ্রাম ঘে নিজের 
্‌ »ক!পড়ের চাহিদা নিটাইতে পারে শুধু তাঁহ। নহে, সহরের জন্য কিছু কিছু 
কটা জোগান দেওয়াও তাহাদের পক্ষে সম্ভব । 
। 'খদ্দর বুনিব!র উপাদান গুব সন্তাঁ। তাতিরা বন্দরে ৬,০০০ গড়ি? 
ক্তার কাপ বুনিতে পারে । একটি গ্রামে সাতজন তাতি থাকিলেই 
মথেষ্ট । ূ টি. 
(খ) কাগজ তৈয়ারী-আহাধ্য, বাসস্থান ও কাপড়ের পরে 
আধুনিক স্ত্রীনে কাগজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিমের চতুর্থ স্থান 
অধিকার করে। এই দ্রিক হইতে দেখিলে কুটার-শিল্প হিমীবে কাঁগজ 


১০২ ঠান্ধী-পরৈকলপনা 
পক ঞি 


তৈয়ারীর প্রয়োজন অ্বখী+রা বায় না। গির্ঘখল ভারত গ্রাম 
উদ্চোগ মভ নানা প্রদেশে বৈজ্ঞানিক ভিডি: «৯ শিল্প গণি তুলিতে 
চেষ্টা করিতেছে । কাগজ তৈয়ারী অত্যন্ত মহজ এজ, প্বাডর মেয়ে ও 
শিশুরাই উহা পারে। কলের কাগর্জের সঙ্গে হাতে তৈয়ার বিজ 
প্রতিযোগিতা করিবে ইহা কাম্য নহে। তবে এই শিল্প হইতে খ্রুবাসীন 
ধ্ড়ি আঁয় বাড়াইতে পারে। এই সব কাঁচ মাল কাগজ "তৈয়ারীর 
কাজে লাঁগিতে পারে--পরিত্যন্ত তুলা, ছেঁড়া স্তাকড়াঃ শণ, তিসির 
ছাঁল, পাটের খোসা, খড়, ছেঁড়া কাগজ এবং ঘাঁস। ২ 

(গ) তৈল নিষ্কাণ-_-তেলের কল হওয়া সত্বেও দেশজ ঘানি এ 
বেশ চলিতেছে । এই শিল্পের জন্য উপাদান বিশেষ কিছুই জগে না) 
ঘানির তেলের ব্যবহাঁর বৃদ্ধি পাইলে গ্রামের লৌকের থে শুধু আর বাঁডিবে 
তাহা নহে, অনেক ধেশী পুষ্টিকর তৈলও গ্রামবাসীর! গতি পাকের 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে মিলের ভেলে ঘানির তেল অপেক্ষ। 
ভিটামিন কম। নিখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সমিতি বিভিত্রু পদ 
খ্যব্গত ঘানির উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছে! বদিও মিলের তেল 
ঘানির তেল অপেক্ষা সন্ত, তথাপি গ্রামবাসীদের নিজেদেন বার্থের 
জন্যই ঘানির তেল ব্যবহার করা উচিত। কলের তেল ব্যবহ" « টাকাষ্ট] 
গিয়া জমে পুঁজিপতিদের পকেটে । ঘানির তেল ব্যবহারে গ্রাম দবাসীদের? 
কাজের সংস্থান হয়। 

নিখিল ভাগত গ্রাম উদ্ভোগ সমিতি একপ্রকার লগ্ঠন উদ্ভাবন 
করিয়াছে নাম “মগন দীপ” এই লগ্নে তিল এবং তিসির তেল জলে । 
তৈল নিষ্ষাধণ শিল্প গড়িয়া উঠিলে লগ্নে কেরোসিন তেল ব্যবহারও 
উঠিয়া যাইবে। 


, গান্ধী? কনা ১০৩ 
রি 


[ঘ) ধান কাপ ইয়াছে যে কলের চাউলের 
()ট্িকুর ক্ষগ্গ্জ অনেক কমিয়! যাঁয়। ভারত গঁভর্ণমেন্টের ২৮ নং স্বাস্থ্য 
(ৈটনে দেীক্্ইয়াছে *্যে মিলে চাউল পাঁলিশ করিলে উপরের 
আঁবরলষ্চূলিয়া যায় । এই আবরঙ্জেই বেণী প্রোটিন, খনিজ লবন, এবং 
শটামিন কে। ভিতরে থাঞ্ক স্টার্চ। ভিটামিন £বি" র অভাবে 
কঠিন প্রতিক্রিয়া হয়। কলে ছটা চাঁউলে ভিটামিন “বির অভান্ু 
বেরিবেরির কাঁরণ। টেকি ছাট চাউনে প্রোটিন, ফল্ফো রাঁস, ক্যালসিয়াম 
ও লৌই্হুর তাঁগ কলে ছাট চাঁউলের অপেক্ষা বেশী। ত্বাকাড়া চাউল 
ছাটাই ও টেকি ছাটাঁই--ছুইটিতে একই রকম খরচ। কাঁজেই 
&রটের দিক হইতে দেখিলে ঢে কি ছাটা চাউল প্রচলন হত! বাঞ্চনীয়। 
দুঃখের বিষয় কলে ছটা চাউল ক্রমশই বুদ্ধ পাইতেছে। তাহাতে 
জনমাধারশের সাস্থ্য খারাপ হইয়াছে, বহু লোকে কর্মহীন হইয়াছে । 
অতএব রাষ্ট্রের কর্তব্য চাউলের কল তুলিঘ! দেওয়া, অন্ততপক্ষে বিক্রয়ের 
খুন নিয়ন্ত্রিত করা। রাষ্ট্রের দেখা উচিত যে মিলে এখনকার মত যেন 
, চর্ডিল পালিশ না কর! হয়। চাউল দেশের অধিকাংশের প্রধান খাদ্য, 
, কীজেই এই অমস্তাটি বাষ্ট এড়াইয়া বাইতে পারে না। আমার বক্তব্য 
রর হিসাব হইতে পরিষণার বুঝিতে গ রা খাইবে 2 







2 টেকি ছাটা কলে ছাট; শতকরা ক্ষতি 
ফংল্কারাঁস ০'২৩ ০১৩ ৫৪ 
ক্যালনিয়াম ০০৪৩ ০০১৩ ৭০ 
বাংলা দেশের চাউলে ্‌ 
লে ২'২ উঠ ৯ ৫৫ 
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১৪৪ ॥ গান্ধী-পাঠিকজন 


() অন্যান্ত বিবিধ (১৪ £_ আখ” খেজুর ও তালের রঃ 
হইতে গুড় তৈয়ারী, মৌমাছি পাঁলন, সাবান তৈয়ারী, গর্ভাঙ্গা, হাঃ 
মুরগী পালন, ছতারের কাজ, কামারের কার্জ, দেশ্লট তৈরী, কুমোরের 
কাজ, খেলন! তৈয়ারী, টালি ও ইট ্ঠৈয়ারী, কাচের বাঁসন/-এ বাল 
তৈয়ারী। * রর 
০ জাতীয় গবর্ণমেন্টকে গুড় তৈরী ও গন ভাঙ্গার দিকে বিশেষ দৃষ্টি 
দিতে হইবে। স্বান্থোর দিক হইতে বিবেচন করিণে গুড় চিনির চাইতে 
পুষ্টিকর এবং জণতায় ভাঙা আটটায় কলের ময়দা হইতে বেশী ভিট!মিন 
থাকে । কাজেই চিনি ও মরদার কারখানা নিয়ন্ত্রণ দরকার হইবে । ৬৪ 

উপরের তালিকা অপ্পূর্ণ বণিয়া দাঁবী করা হইতেছে ন|। . স্থানীয়) 
অবস্থা ও প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া আমাদের দেশে অনেক 'কুটার-শিল্প 
গড়িয়া তোলা যাইতে পারে । ৫০ 


চা 


, 


রাষ্ট্রের সাহাষ্য 


পরিকল্পনার কার্যাক্রমে কুটার-শিল্পের পুনরুজ্জীবন একটি “ধান বিধম 
বলিয়া রাষ্ট্রের ননে করিতে হইবে । গ্রামের কর্সীদের 3 নয়পিখিত উপায়ে 
সাহাব্য করিতে হইবে £ 

(১) সমবায় খণ সমিতির মারফতে স্থবিধাজনক সর্তে টাক] ধাঁর 
দেওয়া । কর্মীদের কীচা মাল কিনিয়া জম। রাখিবার জন্য এবং তৈয়ারী 
মাল ধরিয়া রাখার জন্ত টাকা দরকার । 

(২) শিশু ও বয়স্কদের বিদ্যালয়ে অর্থকরী বিদ্ধাশিক্ষা দেওয়া । 


গারিকরনা | ১৪ 


১৩) কটার-শিধের ্ীন্ত্রিক ইু্লতা, ও সমম্তভাবে কুটার-শিল্পের 
মারের জন্ত গবেষণ। আঁগার স্থাপন।. *? | 
** (8) গে কাচ মান্ধ উৎপন্ন হয় না যৌথভাবে তাহা ক্রয় 


যব ৪ । 
্ টি মাল সহা্লে লাঁভজনক মূল্যে ব্রনের ভান্ত সমবায় 
ব্যবসা । * রি 
(৬) বড় বড় কারখানার প্রতিযোগিতা হইতে কুটীর-শিল্পকে রক্ষা 
করা॥ 
্‌ ৪ হাতে তৈয়ারী মালের জন্য ীমার ও রেলে স্ুবিধাগনক ভাড়ার 
টন 
(৮)* প্রয়োজন হইলে মিলের উপর কর বসাইয়! কুটার-শিল্পকে 


সাহায্য লাস, 
রী 


মৌলিক শিল্প 


আমর! বলিয়াছি নিত্য প্রয়োজনের জিনিস কুটার-শিল্প হইতে 
সরবরাহ করা হইবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে কয়েকটি মৌলিক শিল্প 
গড়িয়া তলিবার কথা বিবেচনা করিতে হইবে। মৌলিক শিল্প কুটার- 
শিল্প গণ্য উঠিবাঁর পথে বাধ। না ভয় উহার সহাস্বক হইবে। 
নিয়পিখিত মৌলিক শিল্পগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইবে £ 

(১) আক্রমণ প্রতিরোধক শির* : 


* গাঁধীজ্বি যদিও শান্তি ও জহিংনায় বিশ্বাসী তথ।পি তিনি মনে করেন স্বাধীন ভ-্বতে 
আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র গ্রয়োজন হইবে। 


] $ 
নিন 

১০৬ উন্ঠী-প্কিতকত 
রি প্র এ শি 


৪,44১ 


নী 


চি 


(২) শক্তি উৎপাদন-ইসডা ধরব: থারমা্ বিছ্যু; উৎপাদন । .. 

(৩) খনি, ধাতৰ ও বন লৌহ, ইস্পাত, কয়লা, খনিজ “তৈল )9 
কাঠ। খনিজ ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। ' পারা - 

(৪) বড় ও ছোট যস্ত্রবিশেষ ক্রিয়া কৃষি ও কুটাকশিলপের 
উপযোগী যন্ধ। £ 

(৫) ইঞ্জিনিয়ারিং-জাহাজ, রেলগাড়ী, মোটর ও বিমান। 

(৬) রাসায়নিক--ভারি রাস'য়নিক, ক্কত্রিম সার, উষধ | 

বিছ্যুৎ--যুদ্ধ ও বোমার আক্রমণের বিপদ মৌলিক শিল্প ও বড়বড় 
কারখানা কেন্দরবিচ্যুত করিবার প্রয়োজনীয়ত! বৃদ্ধি করিয়াছে । এই*শ্‌ 
কেন্দরচ্যত মৌলিক শিল্পে সস্তায় বিছ্যুৎ সরবরাহ একান্ত প্রয়োজন । 
এই দিকে সোভিয়েট র৷ শিয়া, চীন ও জাপানের আদর্শ আমাদের সম্মুখে 
রহিয়াছে। কৃষির কাজ এবং কুটার-শিল্পেও কিছু কিছু বিদ্যুৎ +/৭।র করা 
যাইতে পারে ৯ কিন্ত ব্যবহার অত্যন্ত সম্তপণে করিতে হইবে, কারণ 
ইহার কলে গ্রামের লোকের বৈকার হইবার সম্ভাবনা । অনেক দুরেরু, 
শক্ষির উৎস নিয়ন্ত্রণ করিবার সন্তাবন। গ্রামের লোকের নাও থাকিতে 
পারে । কাজেই এই শক্তির উপরে গ্রামের লোকের নিরশীলতা পৃদ্ধি না 
হওয়াই ভাল। ও না 

বিদ্যুৎ শক্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ভারতবর্ষে কতটা তাহা এখনও 
অচ্চসন্ধান করা হয় নাই। উন্নতির বথেষ্ট সম্তাঁবনা এ দিকে রহিয়াঁছে। 
আমাদের দেশে থে কত কম বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা বুঝিতে নীচের 
হিসাবটি দেওয়া গেল। 


* "গ্রামের প্রতিটি গৃছেই বিদ্যুৎ সরবরহ হইলেও আমি মনে করি না, তাঁহার 
সাহাযোই গ্রামবাসীকে হাতের কাজ করিতে হইবে |” হয়িজন ২২-৬-১৯৩৫ 


| | 
শী বরিক্মন ১৪৭ 
বির 
৭... বিছ্যুপ্শক্তি উৎপাদন ( এক মিঙ্জিয়ন কিলোয়াট ) 
ৰ ও 
দেশ ১৪৩৪ 
আমেরিক! ১২০০৯ 
৫. রী ) র 
“জান্মাণী ৩০)৬৬১ 
*রুটেন ১৬৬২০ 
জাপাঁন ১৩,৯৫৭ & 
স্দি 
অষ্্রেলিয়া ২৪৩৩৬ 
:€ ভারতবর্ষ ৯৭৬ 


৯. জলের সাহাব্যে বিছ্বাৎ উৎপাদন করিলেই যে তাহা কযল। হইতে 
উৎপন্ন বিচ্যুৎ অপেক্গ] সস্তা হইবে তাহা মনে করা ভুল। গ্রিভ সিষ্টেমে 
চাইডে। ঈপ্কটিক উৎপন্ধ করিলে বেশী ব্যবহার হইলেও তাহা সন্তা 
*য়। উপরন্ধ হাইড্রো ইলেকটি,ক ঘন্ত বসাইতে খরচ বেশী ও দীর্ঘদিন 
এসময় লাগে । এই ছুই প্রকার বিদ্যুতের ব্যবহার স্থানীয় অবস্থ। এবং 
এয়োজনের উপর নির্ভর করিবে। 


| রাষ্ট্রের মালিকাঁনা__ব্যক্তিগত অথবা! সমবার মালিকানার স্থযোগ 
মের কুটার-শিল্পে ঘথেষ্টই থাকিবে । এই গ্রাম্য সজ্বগুলিই গ্রীম ও 
_ সহরের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করিবে। কিন্তু এই পরি- 
কল্পনার অন্যতম ভিন্তি ইহাই যে মৌলিক শিল্পগুলি দেশের স্বার্থের জন্য 
রাষ্ট্রের অধীনে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইবে। মৌলিক শিল্পগুলি 
দেশের সকলের সুবিধার জন্য বলিয়া তাহ! ব্যক্তিবিশেষের হাঁতে ছাড়িয়া 
দেওয়া যায় না। কুটার-শিল্প রাষ্ট্রের অধীনে পা থাকিলেও ব্যপ্তিগত 
্বার্থ সিদ্ধি হইবাঁর সুযোগ বিশেষ থাঁকিবে না। কাজেই এই পরি- 


১3২ গা পারিনা 


রি 
যানবাহনের মালিক হইবে তখন এরূপ রতযোর্নি আপনা হইঠতই 
লোপ পাইবে । গবর্ণমেণ্ট আত্যান্তরীপ জবপথ উন্নতির দিকে এতাি) 
পর্য্যন্ত আদৌ দৃষ্টি দের নাই, কারণ রেলপথেই অধিক লাভে বুটিশ 
পুঁজি খাটানো যাইতে পারে। বলা বাঁছলা সে জলপথ যি 
এবং সেইজন্ট ককের পক্ষে অধিক ল'ভজনক হইবে। রম প্র 
*- উপকুলে জাহাজ চলাচল--ভারতবর্ষে ৪০** মাইল উপকূলে সস্তায় 
জাহাজ চালানে! যাইতে পারে। এই ধরণের যান-বাহনের প্রচলন 
করিতে হইলে যে বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলি এখন জ্জ্রতীদ 
কোম্পানীর সহিত গ্রতিযে|গিত। করিতেছে তাহা বন্ধ করিতে হই 
এমন কি ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী গুলিও ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র একিনিয়॥ 
লইবে যাহাতে এই যানবাহন জাতীয় স্বার্থে নিয়োগ করা যায়। 

উপকূলে জাহাজ পরিচালনা ছাড়াও ভারতবষের বাণিজা নৌবহর 
বৃদ্ধি করিতে হইবে । অতীতে একসময় উহ! ভারতের গৌরবের বিষয় 
ছিল।” আন্তর্জাতিক ব্যবসাক্ষেত্রে 'আমরা নিজেদের যানবাহনের উপল্লস্ 
নির্ভর করি তাহাই বাঞ্নীয়। পু , 

নাগরিক বিমান চালনা-_যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিমান চলাচগ বৃদ্ধি 
পাইবে, ভারতরর্ধ এই বৃদ্ধি বাধা দিতে পারিবে না। মাল বহন করিতে, , 
বিমান বিশেষভাবে ব্যবন্বত হইবে ন! বটে, কিন্তু যাতায়াত ও ডাক 
বহনের কাজে ইহার জনপ্রিয়ত। ক্রমশই বৃদ্ধি পইবে। বিমান বিভাগের 
মালিক হইবে রাষ্ট্র, এবং তাহা সহর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থ|কিবে। 

ডাক ও তার বিভাগের সুবিধা” যোগাযোগের ব্যবস্থা দেশে আরও 
উন্নত করা প্রয়োজন । গ্রামের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়! ডাক, 


চে চা দল , চা 
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চ. 


+ সাধারণের স্বাস্থ 


্ সকলেই স্বীকার করিবে *যে ভারতে স্বাস্থ্যের অবস্থা অতান্ত হীন। 
 বস্ত,.টয়ফয়েড, আমাশয়, কলেক্পাঃ ম্যালেরিয়া গ্রতৃতি গীড়া সর্বত্র 
 লাগিয়াই অষ্টছে। ১৯৩৯ সালের ৬১৬৫,২৩৪টি মৃত্যুর মধ্যে ম্যালেরিয়া 
, ১১৪১১,৬১৪৪ বসন্তে ৪৮,১০৩ কলেরায় ৯৭,৫৬৬ 


॥ 


২৬০৩০ জন মারা গিয়াছে গ্রতি 
ছরে বুছরেই সমস্তা গুরুতর আকার 
০ অস্তুখ ত সর্বত্রই । একদল বুটিশ সাংবাদিক সম্প্রতি 


লিখছেন যে ভারতবর্ষ “জীবানুদের স্বর্গ | 
আমার্দির দেশের স্বাস্থ্যের করুণ অবস্থা নীচের হিসাব হইতে 
বুঝিতে পারা যাইবে। 


৪ 

" আমেরিকা 
প্বুটেন 
সন্মাণী 

* জুলিয়া 
জাপান 
ভারতবর্ষ 


জীবনের মেয়াদ ( বৎসরের হিসাব ) 
পুরুষ 

৬০৬০ 

৬০১৮ 

রর ৫৯৮৬ 

৬৩৪৮ 

৪৬৯২ 


২৬৯9 


এবং 


৬৪৫০ 
৬৪৪০ 
৬২৮১ 


৬৭১৪ 


৪৯৬৩ 


২৬৫৬ 


ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যের উন্নতি ছুই রকমে করিতে হইবে £ 
(১) প্রতিরোধক ব্যবস্থা--জনস্থাস্থ্য, জল সরবরাহ, গৃহ ব্যবস্থা, 
স্থতি আগার, শিশু মঙ্গল প্রভৃতি । 


আমাশষে * 


বৎসর যক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে, 
ধারণ করিতেছে । পুষ্টির 
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(২) নিরাময়ের ব্যবস্থা-_হাসপাঁতাল ও উধধালয়ের মাফতে 
চিকিৎমার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। 

জনস্বাস্থ্য, জলনরবরাহ এবং গৃহব্যবস্থাঃ “শ্রম হইতে বুদ্ধি বিদ্যুত 
হওয়াতে গ্রাম স্ধন্ধে নকলে অপরাধজনকভাবে উদাসীন । ডন চমৎকান্ 
সাজানো গ্রামের পরিরর্ভে আমরা আবর্জনার স্তূপ দেখিতে পাই। অনেক 
এমেই প্রবেশের অভিজ্ঞতা আনশীদায়ক নহে। চারিদিকে এতই 
ময়লা ও দুর্ন্ধ যে নাক চোখ বন্ধ করিতে হয়।”* এই কারণেই 
গ্রাম পঞ্চায়েতের ' মারফতে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি ভালভাবে ফরিখাইুও 
হইবে। এই শিক্ষা। মৌলিক ও তালিমী শিক্ষার অন্তর্গত হইব । 
ময়লা আবর্জনার জন্য গর্ভ খু'ড়িবার অভ্যাস গড়িয়া তুলিত ইইঠে। 
ইহার ফলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি ত হইবেই, উপরন্ত খুব ভাল সারও 
পাওয়া যাইবে। গর্ভ পায়খানার ব্যবহাব্র শিখাইতে হইবে । সহরের 
মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন । * 

গ্রামে ও সহরে জল সরবরাহ বাড়াইতে হইবে এবং তাহা দু 
উন্নত করিতে হইবে। হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৩৯ সালে বৃটিশ 
ভারতের ১৪৭১টি সহবের মধ্যে মাত্র ২৫৩টি সহরে জন্সরবরাহের 
বাবস্থা ছিল। ইহা নিঃসন্দেহে যথেই নহে। গ্রামের অবস্থা 'আনও 
শোচনীয় । নোংরা ভরা পুষ্ষরিণীর জল পান ও ন!নের জন্য ব্যবহৃত 
হয়। জন্তু ও মানুষে একইভাবে, একই জায়গ। হইতে প্রয়োজনীয় 
জল ব্যবহার করে। ইহার ফলে নানারকম মহামারি দেখা দেয়। 

আলো-হাওয়া যুক্ত পরিছন্ন উন্নত বাদগৃহের কথা৷ বাদ দেওয়। 
যায় না। রাষ্ট্র গ্রাম সমিতি অথবা পঞ্চায়েতের কাছে: গ্রামবাসীদের 
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অনুসরণের জ্ আদর্শ *গৃহের মডেল দিবে। সমবায় গৃহনির্মাণ 
স্মিতি ।এ দিকে অনেক কাজ করিতে পারে । আয় বাড়িলে গ্রাম- 


_ল্বাসীরা বাসগৃহের উন্নতির জুন্ত যথেষ্ট ব্যয় করিতে পারিবে । 


৬বায় যে ইমুরতবর্ষে শিশু মৃত্যুর,হার অত্ান্ত বেশী 


প্রহ্থতি ও শিশুমজল-__নীচের হিসাব হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পার৷ 


৪ ৬ 
হাজারটি জন্মের মধ্যে নি 


ভারতবধ ১৬৭ মৃতু) 
জাপান টি +8 
কানাড। ৬১ রঃ 
. জাম্মানী ৬০ রি 
বৃটেন ৫৩ রর 
আমেরিকা ৪৮ 
নর অষ্ট্রেলিয়া! ্‌ ৩৮ 


«. মৃত্যুর হার এত বেশী হইবার কাঁরণ অংশত বাল্যবিবাহ । বালা- 


, বিবাহের ফঙ্গে মতা ও শিশুর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কিন্ত মুল কারণ 


ও নিঃসনোহে জনগণের কঠে।র দারিদ্র্য । 
তী 


*. ভারতবর্ষে মৃত্যুহারের *ব্যাপারে একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে সন্তান 
ধারণোপযোগী নারীদের অধিক সংখ্যায় মৃত্যু । ছনেক মেয়েই 
প্রসবের সময় অথবা গ্রসবান্তে যক্ষা হইর়। মীরা যায় । 

অতএব জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার সাধারণ সমস্তা ছাড়া 
সহরে ও গ্রামে অসংখ্য প্রহ্ুতি আগার স্থাপন করা জাতীয় গব্ণষেণ্টের 
অন্ততম কর্তব্য হইবে। এই সব প্রন্থতি আগার হইতে মেয়েদের 
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সম্তীন পালন সম্বন্ধে শিক্ষ। দেওয়া হইবে। সোভিষ্রেট রাশিয়ায় 
গ্র্ৃতিমঙ্গলের ব্যবস্থাই বোধ হয় পৃথিবীতে সর্কোৎকষ্ট4 + 

আখড়া ও খেলাধুলার ব্যবস্থা_.রোগ প্রতিরোধ করিবার প্রস্ঝঃ 
উপায় যে জাতির স্বাস্থোর উন্নতি বিধান করা এ কথা ভুলিলে চলিবে - 
না। দেশের সর্বত্র অসংখ্য আখড়া: গ্রতিষ্ঠা করিলে এই দিক হইতে , 
ফল পাওয়া যাইবে। স্বদেশী খেলাধলা ব্যয়সাপেক্ষ নহে এব ্বাস্থোর - 
পঙ্ষেও তাহা ভাল। এইগুলিকে উৎসাহ দিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। 

হাসপাতাল ও গ্রামের উষধালয় ঃ রোগ নিরাময়ের জন্ত সহরে 
উন্নততর হাসপাতাল ও ওষধাণয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে» এই 
দিক হইতেও সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় বর্তমান. 
ভারতবর্ষে মাত্র ৭০০০ হাসপাতাল ও ওষধাল্য় আছে। চিকিংসকের' 
সংখ্য। মাত্র ৪২,০০৭ অর্থাৎ গ্রতি ৯০০০ লোকের জন্ঠ একজন করিয়া 
ডাক্তার। জাপানের জন্সংখ্য। প্রায় বাংল! দেশের সমান, * সেখানকার 
ডাক্তারের সংখ্যার চাইতেও ভারতের ডাক্তারের সংখ্যা কম। যদ 
প্রতি ২০০০ লোকের জন্য একজন ডাক্তারের প্রয়োজন বলিয়া ধর': 
হয়, তাহা হইলেও ভারতবর্ষে মোট ২০০,০০০ জন ডাক্তার প্রয়োজন । 
নার্সের সংখ্যা মোটে ৪৫০০ অর্থাৎ ৮৯,০০৭ লোকের জন্য মাত্র «+জন, 
নার্প। গ্রেট বুটেনে ভারতের এক অষ্টমাংশ জনসংখ্যা, সেখামে , 
১০৯১৫০০ জন নার্নদ ও ৬৯,৪২০ জন ডাক্তার আছে; অর্থাৎ ৪৩৫ 
জন লোকের জন্ত এঁকটি নার্স ও ৭৭৬ জন লোকের জন্ত একজন 
ডাক্তার আছে। 

এই কাজের জন্ত শিক্ষিত লোকের সমস্তাটি গুরুতর 7 গ্রামাঞ্চলের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়। ভারতবর্ষের জাতীয় গবর্ণমেন্টকে এই সমাধান. করিতে 


গান্ধী-পরিকল্পন। ১১৭ 


হৰ্ীবে। পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাধীনে প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া 
'ওধধালয় থাক্ষিবে, প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট তাহার তদারক করিবেন। 

চিকিৎসার গ্রণালী £ ভারতবর্ষের চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার 
'মময় রাষ্ট্রে কর্তবা হইবে দেশজ আযুর্ধেদিক ও ঘুনাণী চিকিৎসার 
প্রশ্রয় দেওয়া। এই সব দেশজ চিকিৎসা প্রণালীর উন্নতির জন্ত 
গবেষণার ব্যবস্থা করিতে হইবে । যে সব গ্রামের পক্ষে এালোপাধি" 
খিকিত্রার ব্যয় বহন করা সম্ভব নহে সেখানে সম্তা দেশজ ব্যবস্থাই 
টী করিতে হইবে । আযুর্কেদ ও মুনানী ব্যবস্থা ছান্জাও হোমিও- 
গ্যারি, *বাইওকেমিক, গ্ৃতিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উৎসাহ দিতে 
হইবে । এই সব চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজ ও সম্ত| এবং ভারতের অবস্থার 
অন্নকূল। হি) বলিয়া এ্যালোপাথি বজ্জন ও দূর করিবার প্রয়োজন 
নাই সকল ব্যবস্থার সমন্বরই কাম্য । 


শিক্ষা 


১৯৪১ সালের গণন। অনুযায়ী ভারতবর্ষের মাত্র শতকরা ১২ জন 
লোক শিক্ষিত । ' অন্তান্ত দেশের শিক্ষিতের হিসাব এইরূপ ; 


মাল শতকরা হিসাব 
বুটেন ১৯২১ ৭৬১ 
আমেরিকা ১৯২০ ৭৪ 


কানাড। ১৯২৯ | ৭১৬ 


চে 


১১৮ গান্ধী-পরিকল্পনা 


জাপান ১৯২৫ ৭১৭ 

ভারতে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজমীয়তা সম্বন্ধে (কানও যুক্তি, 
দেখাইবার প্রয়োজন নাই। | 

শিক্ষা বিষয়টি পাঁচ ভাগে বিচার করা যাইতে পারে 

১। শিশু শিক্ষা 

২। তালিমী শিক্ষা 

৩। মাধ্যমিক শিক্ষা 

৪। বিশ্ববিদ্ভালয় 

৫। বয়স্কদের শিক্ষা 

শিশু শিক্ষা ; তালিমী স্তরের পূর্ব পধ্যন্ত শিশু শিক্ষার গ্রতি 
আমাদের দেশে অল্পই মনোযোগ দেওয়া হইয়!ছে। আচার্য গিজুভাইয়ের 
অক্ান্ত পরিশ্রমকে ধগ্ঠবাদ, তাহার চেষ্টাতে একমাত্র গুজরাটেহ 
শিশুশিক্ষা কিছুট! অগ্রসর হইয়াছে। যদিও গৃহই সর্োংকৃষ্ট শিশু 
বিদ্ভালয়, তথাপি ইহু। অস্বীকার করা যায় না যে. অধিকাংশ পিতামাতা 
৩ হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট ম'নযোগ 
দিতে পারেন না। সেইজন্য দেশের সর্কৃত্র বালক মন্দির স্থাপন কা্জিঞা 
শিক্ষা সংহত করিতে হইবে । ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে কিওার- 
গার্টেন ও মণ্টেসরি বাবস্থা অত্যস্থ ব্যর-সাপেক্ষ। এই ব্যবস্থাগুলি 
ভারতীয় অবস্থার সহিত সমন সধন করিয়া একটি সহজ শিক্ষা ব্যবস্থা 
প্রণয়ন ক, সম্ভব । 

তালিমী শিক্ষা £ আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি প্রহন। 


হি 
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৪ 
গান্বী-পরিকর্ন্ * | ১১৯ 
সহৰ অথব ক্স শিশুদের” সংঘুক্ত করিবে। শরীর ও মনের ইহা 
উঙ্জতি বিধাঁন করিবে এবং শিশুকে দেশের মাটির সহিত যুক্ত রাখিবে। 
তাহার সম্মুথে থাকিবে উজ্জল ভবিধাতের ছবি যাহা! লাভ করিবার 
জন্য সে তাহার শিশুবিগ্ভালয়* হইতেই নিজের কাজের অংশ গ্রহণ 

, করিবে ৮ )* ওয়ার্ধ। শিক্ষা 'পরিকল্পনায় তালিমী শিক্ষ] সাত বংসরের 
জন্য বিন! বেতনে দেওয়া হইবে । এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক ৷ আধুনিঝু 
ম্যাটিকুলেশন ক্লাস পর্য্যন্ত যতটা! সাধার জ্ঞান জন্মে এই শিক্ষা- 

'ব্যবর্পুতেও ততট। জ্ঞান লাভ হইবে । তাহাতে ইংরেজী বঞ্জিত হইয়ীষ্ছে 

7, পরিবর্তে অনেকখানি অর্থকরী স্বেচ্ছাগ্রহণীয় শিক্ষা দেওয়া হইবে । 
 ছেিয়েয়েদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্ত যতদুর সম্ভব লাভজনক কাজের 
মধ্য দিয়াই শিক্ষা দেওয়া হইবে । অর্থাৎ শিক্ষার ছুইটি উদ্দেশ্ত থাকিবে। 
শিক্ষার ব্যয় শিক্ষার্থীর কাজ হইতে লব্ধ আয় হইতেই চলিয়া যাইবে 
ঞ্বং শিক্ষার ভিতর দিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ সন্ত পূর্ণ বিকশিত হইবে। 

« ক্কুলের জমি, বাড়ী ও অন্যান্য উপকরণ যে ছাত্রদের শ্রমলন্ধ অর্থে ক্রয় 
করা৷ হইবে না তাহা। বলাই বাহুল্য । 1 পৃথিবীর শ্রেষ্ট শিক্ষান্রতীরা 
ওয়ার 1 পরিকল্পনার কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিবার নীতি সমর্থন 
 সরিযাছেন! এমনকি ভারডু গবর্ণমেন্টও ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে 
সাধারণ শিক্ষার জন্য ইহাকেই শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা বলনা স্বীকার 
করিয়।ছেন। 

তালিম স্কুল পরিচালনার র্‌, দেওয়া হইবে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের 
উপর। সহরেও তালিমী স্কুল থাকিবে সব সেখারে ভুত কলমে 
শিক্ষণীয় বিষয় গ্রাম হইতে স্বতন্ত্র হইবে | শ্খা 
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৫ 
১ রি  ান্বী-পরিকরপনা 

মাধ্যমিক শিক্ষা £_-মাধ্যমিক শিক্ষা তাঁলিমী শিক্ষ/রই-শুমপরিণচিত। 
তালিমী স্কুলে যাহা শিক্ষা পাইবে, তাহাই বিশদভাবে কঠিনগুর অর্থক্ী 
[কগুলি ৩ বৎসরের জঙ্ মাধ্যমিক স্কুলে গ্রিক্ষা দেওয়া হইবে। এইরঠি 
সময়ের নীতি মাধ্যমিক ও আরও উচ্চুস্তরে চলিতে থাকিবে । 

এইথানে স্পষ্টভাবে বশিয়! দেওয়া, দরকার যে মাধ্যমিক শিক্ষা 
একটি সম্পূর্ণ স্তর, কলেজের শিক্ষার জন্য গ্রারস্তিক কিছু নহে। 
*. *বিশ্ববিগ্ালয়ের শিক্ষা ₹_বর্তমানে ভারতবর্ষে ১৮টি বিশ্ববিষ্ঠালয় 
আছে তাহার মোট ছাত্র সংখ্যা ১৭৬,২৯১ ।*% “এই তথার থিত 
শিক্ষা একেবারেই অপব্যয় এবং ইহার ফলে শিক্ষিতের মধ্যে বেকা$ 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে । আরও দুঃখের বিষয়, যে ছাত্রছাত্রীদের কজেজে' 
শিক্ষালাভ করিবার দুর্ভাগ্য হুইয়াছে তাহাদের শরীর ও মনের স্বাস্থ্য 
একেবারেই নষ্ট হইয়। গিরাছে।”+ কাজেই আধুনিক উচ্চশিক্ষার 
ব্যবস্থা আমুল পরিবন্তিত হওয়া দরকার । ্ 

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়া হইবে প্রধানত গবেষণা ও উচ্চতর 
টেকনিক্যাল বিষয়ে? রাষ্ট্রের বিশ্ববিগ্থাগ্ুলিতে কেবল সেই সব 
যুবকদেরই শিক্ষ|! দেওয়া হইবে যাহাদের রাষ্ট্রের অধীনে কাজ করিতে 
আহ্বান করা হইবে । উদাহরণ হিসাবে ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক” 
ইঞ্জিনিয়ার, গ্রামের অন্তান্ক কর্মী প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে: 
তাহাদের শিক্ষার জন্য জাতীয় গবর্ণমেন্ট শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করি, ! 
শিক্ষার আঁর সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত চেষ্টাকে উৎসাহ দিতে হইবে। 
কোনও কোনও রাষ্ট্রীয় বিশ্ব-বগ্যালয় শুধু পরীক্ষা গ্রহণ করিবে, পরীক্ষার 
জন্ত প্রাপ্য ফি দিয়াই হা চলিয়া বাইবে ৯ 


* গা, ]খো1 521861765-36০7৮ 80০67115916 চট. 
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ান্ধী-পরিকলা ্ে 


রি ] 
টি শিক্ষারশ্বীইন £_-জাঁতীয় শক্তির বিপুল অপব্যয় নিবারণের জন্ট 
ৃ্বঅই মাতৃভাষার মারফতে শিক্ষা দেওয়া হইবে । ৭ইংরাজী ভাষায় 
শিক্ষা নিক্জর চেষ্টাতে জাতীয় শক্তি ক্ষয় হইয়াছে, লোকের আয়ু 
কমিয়াছে। এই শিক্ষার ফলে লোকে জনসাধারণ হইতে অনেক দূরে 
পরিয়া প্টীড়য়াছে। ইহার * ফলেই শিক্ষার খরচ অনাবস্তক 
ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে জাতির আল্মার 
অপমুত্যু হইবে । শিক্ষিত ভারতবাসীরা যত শীপ্র বিদেশী মাধ্যত্ুর 
'মাহশ্ধাড়িয়া ফলিতে পারিবে, . ততই দেশ ও দেশবাসীর পক্ষে মঙ্গল |” 
দার পৃথিবীতে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইবে বলিয়। 
মাশ। ভরা যায়। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা ইংরেজের অধীনতা হইতে 
ক্তি না পাই, অন্তত ইংরাজী শিক্ষার মাধামের অত্যাচার হইতে 
স্লামীদিগকে মুক্তিলাভ করিতে হইবেই । 

এই সমশ্তার বিশদ আলোচনার জন্য মত্ঞ্রণীত 1179 03501010 ০ 
8505০005 পুস্ভিকাখানির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকষণ করিতেছি । 

বরস্কদের শিক্ষা £--বয়ন্কদের জন্য “থি, আর্‌” শিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট 
'হে। আক্ষরিক শিক্ষা পথ মাত্র, আদর্শ নহে। বয়স্কদের শিক্ষার 
ট্টেন্ত হইবে দেশের লোকের সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতি করা। 
র্থ নৈতিক উন্নতি করা এইজন্য প্রয়োজন যে আখিক সাচ্ছল্য না 
থাকিলে জনসাধারণ পড়িবার মত ভৎসাহ সঞ্চয় করিতে পারিবে না । 

“অর্থনৈতিক দিক হইতেই শিশ্স্যবস্াতু আরমু সব দিক হইতেই 
গাল। মানুষের স্বার্থ যেখানে সেখানেই মানুষ্টসর্ববানেন।  ভাগনভ|বে 
শক্ষালাভ করে। প্রয়োজন স্বার্থ নিরূপণ করে ।”* কাজেই বয়স্কদের 


*. 18565 ০1711617 0৬৮71065077, 0৭, 09595 0215 


১২২৭, গন্ধী-পার কল্পনা 


দিদার অর্থনীতি প্রধান স্থান টি করিবে | পর্নও কীজ 
হাতে কলমে করিয়া শিক্ষালাভ করিলে তাহা শিক্ষার্থীর আর্থিক 
অবস্থা ভাল করিবে। তালিমী শিক্ষার মত বয়স্কদের শিক্ষা 
লাভজনক অর্থকরী শিক্ষার মারফর্তেই দেওয়া হইবে । কোনও 
একটি অর্থকরী কাজ ভালভাবে শিখিবাঁর সময় “থু আর" ত্শিথিবেই, 

সঙ্গে, সঙ্গে স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার ও সমবায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ 
করিবে । 

বলা বাহুল্য যে অজ্ঞ বয়স্কদের সম্তায় বিভিন্ন বিষয়ে বইংদিড়ে 
হইবে । এই ধরণের বই না থাঁকিলে আবার তাহারা মুর্খ হই 
পড়িবে । জাতির সেবাধর্ম্ে দীক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা, সন্ধে 
দ্বিমত থাকিতে পারে না। 

গ্রামের যাত্রা, পালাগান, লোক নৃত্য, লোক সাহিত্যের সমবেত 
সঙ্গীত প্রভৃতির পুনরুজীবন বয়স্কদের শিক্ষার অন্তর্গত হইবে। | 


না 


ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওর 


চর 


ভারতবর্ষের জন্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত কিনে 
হইলে নানা কাজের জন্য দীর্ঘদিনের মেয়াদে টাকা জোগান দে নয়া 
প্রয়োজন হইবে । এই জন্ত ব্যাস্কের ব্যবস্থা আরও ব্যাপক করিয়া 
তুলিতে হইবে এবং তু। ব্য।গ্বিশেষের অধীনে রাখা বাগনীয় নহে। 
সাধারণের স্বাখৈ* ক্ু/ জাতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত 
হইবে । চীনের 'কুষি ব্যাঙ্কের মত গ্রামের জন্য ইহার একটি বিশেষ 
বিভাগ থাকিবে । অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অগ্রসর হইলে বীমার 


া্থীপরিকন্জী ্ 


৪ 
তিক বীমার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ি পাইবে। এ দিকেও 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর এই কাজ ছাড়িয়া না দিয়া জনসাধারণের 
স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রের নিজেরই ইহা গ্রহণ করা উচিত। হয় 

. এখনকার সব ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রের ক্রয় করিতে হইবে, আর 
না হয় "তাহাদের উপর অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিয় 
তাহাদের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে । বিশেষ করিয়। ফাক 
[টান ও সুদের হারের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। জাতির স্বার্থ 
র্সেশ ঘর নিজে সামলাইবার অধিকারী হওয়া খুবই প্রয়োজনীয়__ 


াঙ্ক ও মহাজনের যাঁছুর প্রভাবের মধ্যে গিয়া পড়া কোনই কাজের 
চথ! নহে। 


* হিসাব ও গবেষণা 


বর্তমানে যে উপায়ে অর্থনৈতিক, টেকনিকাল ও বৈজ্ঞানিক হিনাং 


সংগ্রহ কর! হয় তাহা ক্রুটিপূর্ণ ৷ উদাহরণ স্বরূপ বলা বায় যে বর্তমানে 
' শাভ্যন্তরিণ ব্যবসা, ফল ও শাকসন্জী উৎপাদন, ডেয়ারি, গবাদি পশু, 
ককুটার-শিল্প প্রভৃতির হিসাব গ্রহণের কোন বন্দোবস্ত নাই। যে সকল 
হিসাব পাওয়া যায় তাহাও নিন ও নির্ভরযোগ্য বল! যায় ন! 
বোলে-_রবার্টসন রিপোর্টে হিপাব গ্রহণ পদ্ধতির উন্নতির জন্য 
জোর দেওয়া হইয়াছে । সরাসরি জাতীয় ৯ 'ব্্ণমেপ্টের অধীনে [30:921, 
০9017592120 5$5058105 গঠন করিয়। তি, প্রদেশের শাখ 
স্থাপন করা অবশ্য কর্তব্য । 


বর্তমান হিসাবের পদ্ধতিও পরিবর্তন কর! দরকার । যে উপায়ে 


১ . 
১২৪.। ৃ াসধী-পরিকরনা 
রি 


গড় না বাহির করা হয় তাহা . অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ। একটি উদ? 
দেওয়া যাক। দেশের অর্থবান ব্যক্তিদের আয় দশগুণ বাড়াইয়া 
প্রমাণ করা যায় যে দেশের মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত 
গরীবেরা যে কঠোর দারিদ্রের মধ্যে ছিল, তাহারা সেখানেন্‌ আছে । 
তেমনি ভারতবর্ষের লোকে মাথা পিছু ১৬ গজ কাপড় বাবহার করে 
বলা সত্যের অপলাপ মাত্র । আমরা জানি জন-নংখ্যার একাংশ 
শতশত গজ কাপড় ব্যবহার করে এবং অধিকাংশ নগ্ন অথবা হনগ্র, 
হইয়া কাল কাটায়। কাজেই আমাদের হিসাব আরও বাস্তব হওয়,. 
প্রয়োজন এবং হিসাব হইতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রকৃত 
প্রতিচ্ছবি যেন দেখিতে পাওয়া যায় । | 
গবেষণার সংগঠনও অতি সামান্ত। জাতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর, 
গ্রতিষ্টিত করিতে হইলে, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা যানবাহন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা 
প্রভৃতি ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল গবেষণার ব্যবস্থা করিতে 
হইবেই। গবেষণা বিভাগ জাতীয় গবর্ণমেন্টের অধীনে থাকিবে । 


ব্যবসা ও বণ্টন ব্যবস্থা 
আভ্যন্তরিণ ব্যবসা 


স্বয়ংসম্পর্ণ, গ্রীম সংগৃরিউ হইলে ব্যবসার প্রয়োজন খুবই কমিয়া 


পশ 


বাহাতে সানীর পণ্য রা বিক্রয় হইয়! যাঁয়। এইভাবে দালালের 
শোষণের হাত হইতে বাচা যাইবে + মূল্য মোটামুটি স্থির থাকিবে এবং 


া্বী-পরিকমনী ৫. 


৫ 
দেশের ং ব্ঙ্ক ও খুন্রাব্যবস্থার উপর অনাবশ্তক চার: পঁড়িবে 
না।” 

স্*পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিভিন্ন পণ্যের জন স্বয়ংসম্পূর্ণতার একক ভিন্ন 
আকারের হইবে। কখনও হয়ত গ্রাম অথবা তালুক, কখনও বা জেলা 
্থব! প্রদেশ । সাধারণত একটি পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধ, বিশিষ্ট গ্রাম 


'অথবা কয়েকটি গ্রাম খা, বস্ত্র ও গৃহের ব্যাপারে অস্তত স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে , 


পারে। 
এই ধরণের অর্থনৈতিক এককগুলি আধুনিক প্রাদেশিক সীমা 
উট হইলেও চলে । কারণ এই সীমা বিভাগ যুক্তিসহ অথব৷ 
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নিক নহে । ভাষা ও অর্থনৈতিক কারণ বিবেচনা করিয়া প্রদেশ . 


উর | 

বিভিন্ন গ্রাম্য সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সুবিধার জন্য তাহাদেরই 
নিষ্বম্নাধীনে আভ্যন্তবিণ ব্যবসা সামান্য কিছু চলিবে । রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট 
ূল্য,* লাভ ও বিক্রয়ের স্থান মানিয়৷ লইলে ব্যক্তির হাতেও আভ্যন্তরিণ 
র্যবসা কিছু কিছু ছাড়িয়৷ দেওয়া! যাইতে পারে। একটি অর্থ নৈতিক 
ইউনিট তাহার অতিরিক্ত পণ্যই চালান দিতে পারিবে অথবা এমন 
'ুজিনিষ দিবে যাহা একমাত্র সেই জায়গাতেই উৎপন্ন অথবা তৈয়ারী হয়। 
হাঁ এক জায়গায় উৎপন্ন হর না তাহাই আমদানী করিতে পারিবে, 
তর্বে সেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিছু কিছু অবশ্যই উৎপাদন করিতে 
হইবে | তুলা বস্ত্র বয়নে অপরিহার্ঘ্য কিন্ত সর্বত্র তুল! হয় না, সেখানে 
তুলা চালান আসিবে । এখন কেবল টাকার জন্যই তুলার চাষ হয়। 
গবেষণ! ও পরীক্ষা দ্বারা দেশের অনেক জায়গাতেই তু্*৩২ 'পাঁদন ঈ্তব 
হইবে । পপরিকল্সিত অর্থনীতির উদ্দেশ্য ইহা হওয়া উচিত যে 


টু ৃ * এক টান্ধী-পরিকনা 
পারহীর্ঘা বিনিময় যথাসম্ভব পরিহার কাঁরয়। ৮ করিতে, 
হইবে ।”* উৎপাদক ও গ্রাহকের মধ্যে ষে পার্থক্য 4র! হয় তাহা ক্রমে 
তুলিয়া দিতে হইবে। গ্রাহকই তাহাবু নিজের, প্রয়োজনীয় জিনিষ 
উৎপন্ন করিবে এবং উৎপাদকও গ্রাহকু হইবে। 


বণ্টন-ব্যবস্থা 


উৎপার্দন ও বণ্টন একই স্থানে চলিতে থাকিলে বন্টন ব্যবস্ু অত 
সরল হইয়া পড়িবে। কেন্দ্রীভূত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জটিল ঝঁ 
ব্যবস্থা আপনা! হইতেই প্ররিবেশের সহিত মানাইয়া লয়, £৫কং যা 
্ায়পূর্ণ» তাহার অভাবে জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পা1ইলেও তাহা ধনী লোৌকদের আরও ধনী করিতে সাহ!য্য করিবে মাত্র । 
উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রট্যুত হইয়া ছে৷ট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ ট1তিক 
মংশে বিভক্ত হইয়া পঙিলে, রাষ্ট্র মৌলিক শিলল ও পাবলিক ইউটিলিটি 
এহণ করিবে) যাহারা অলস সুদখোর জাতীয় পরিকল্পনার ভিতরে 
তাহাদের কোনও 'অস্তিত্ই থাকিবে না। সুদ ও লাভের যে কুফল তাহা 
দূর হইবে এবং শায়ের অসাম্য অনেক কমিয়া যাইবে । ডি 


"পপ 


সা: 


সহরের অবস্থা 


, নারদ, হিসাব হুইতে সহর গ্রামের লোক ও সংখ্যার হিসাব বুঝা 
বাইবে। রী 
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জনসংখ্যা আবাস জনসংখ্যা 
মোট জনস্ঃখ্যা ৬৫৮১৫৯৫ ৩% কোটি ৯০ লক্ষ ৬৬৬,৯২৪ ৩৩ কোটি ৮১লক্ষ 
গ্রাম ৬৫৫,৮৯২ ৩৩৪ ৯৩০ ৬৬৪,৪৪৪ ৩০ কোটি ৩, 


সর ২,৭০২ ৪১, ৯৭ ২১৪৮০ ও কোটি ৭৪ » 


শতকর। জনসংখ্য। 
১৯৯৪১ ১৯৩১ 
এ». মোট জনসংখ্য। ১০০ ১০৪ 
গ্রাম ৮৭ ৮৯ 
এন সহর ১৯৩ ১১ 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সহরের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার 
মাত্র শতকর। ১৩ ভাগ । ১৯৪১ সালের হিসাব মত ভারতবর্ষের মাত্র 
&*টি সহরে এক লক্ষের বেশী জনসংখ্য।। সহরের জনসংখ্যার হার 
আসাম ২৮ হইতে বন্বেতে ২৬৯ | বম্বে প্রদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
সহরগত। ইহার সহিত তুলনায় ফরাসী দেশে সহরে অধিবাসী শতকরা 
৪৯, উত্তর আয়ারলগ্ডে ৫০৮) ইংলও এবং ওয়েলসে শতকরা ৮০, এবং 

"আমেরিকাতে ৫৬২1 * 

.. সহরে ভীড়ের সমস্তা আমাদের দেশে অপেন্গাককত কম। ভারতবর্ষের 
ভবিষ্যৎ সহ্র সম্বন্ধে নীচের বিষয় কয়েকটি স্মরণ রাঁখিলেই চলিবে। 
কে) ভীড় ও শিল্পের কেন্দ্রীভূত হওয়া বাধা দিবার জন্য সহরের 

খ্য। বুদ্ধির জন্য উত্পাহ দিতে হইবে না। | 
(খ) বর্তমান সহরগুলিতে ইমক্রভমেন্ট স্্াষ্ট গঠন করিয়া স্বাস্থ্য, 
+]1010) ১০৪1 09914 1943--44 


রর | 
টি | ধান্বী-পরিকল্পন 


গ 


আমে দ প্রয়োগের ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবসা ও শিল্পের দিকে | দিয় তি 
করিতে হইবে। 

(গ) বড় বড় অথব1 মৌলিক শিল্পগুলিকে এখনকার মত সহরে ভীড় 
করিতে দেওয়া হইবে না। কাছাকাছি গ্রামে সেগুলি সরাইয়! কেন্দর- 
বিচ্যুত করিতে হইবে। 

(ঘ) গ্রামে যে সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য অনায়াসে তৈয়ারী কর! 
ঘাঁয় তাহ! সহরে উৎপাদন করিতে দেওয়া হইবে না। সহরের শিল্প 
গ্রামের শিল্পের পরিপূরক হইবে মাত্র! গ্রামের উৎপন্ন জিশি'সর 
বেচাকেনার জায়গা হইবে সহর। 

(ড) ম্বয়ংসম্পূর্ণতার উদ্দেশ্যের দিক হইতেও সহরগুলি দূরস্” অন্য 
সহর অথব! প্রদেশের উপর নির্ভর না করিয়া আঁশেপাঁশের গ্রামের উপরেই 
নির্ভর করিবে। আধিক স্বর়ংসম্পূর্ণতার দিক হইতে সহরের আকার 

তর করিবে জনসংখ্যার উপরে । অবশ্য শত্তোৎপাঁদন না হওয়া, বন্ঠা 
ও অন্ঠান্ত প্রাকৃতিক বিপর্যযয়র সময়ে ইউনিট বড় করিয় ধরিতে হইবে । 
এই সব উপায়ে বর্তমান ব্যবস্থা একেবারে উল্টাইয়। যাইবে । বর্তমানে 
গ্রাম হইন্তে সহরে অর্থ নৈতিক শোষণ চলে । এই পরিকল্পন| অনুবায়ী 
অর্থ নৈতিক দাবী হইবে সহর হইতে গ্রামের দিকে । 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 


পরি-ন্লনীর উদ্দেশ্ত জাতীয় স্বংসম্পূর্ণতা, কাজেই আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য শুধু বিভিন্ন দেশের উদ্ধত্ত পণ্য পরস্পরের স্থুবিধার্থে বিনিময় 
হইবে। দেশের প্রকৃত অভাব ও চাহিদা মিটাইবার জন্ঠই মাত্র আমদানী 


গান্ধী-পরিকল্পমা টা 


ঙ / ঘর 
গু চা বং. 


৯, 
করা হইবে। "স্সবুনিক আন্তর্জাতিরু বাণিজ্য লোভ ও শোবণের 
বন্ত। ইহার মূ সাম্রাজ্যবাদ ও রক্তআাবী যুদ্ধ অনিবাধ্য । এই 
প্রিকল্পনা ঈঅনুযাঁয়ী ভাঁরতর্র্ষ দুর্বল কৌঁন জাতিকে শোষণকাধ্যে 
বাগ দিবে না, অপর কোন, দেশকে নিজের দেশে শ্বোষণ করিতেও 
দিবে ন1।£ কিন্তু তাই বলিয়া ভাঁরতবর্ষ বৈদেশিক বাণিজ্য পরিহাৰুস 
করিবে না| উদ্|হরণ-স্বূপ বিশেষ আেণীর যন্ত্র উষধ প্রভৃতি আমদানী 
করিতে ভারতবর্ষ "আদৌ ইতংস্তুত কাঁরবে না; অবশ্য যদি তাঁহ॥ 
| বাশুবর্ষে তৈয়ারী সম্ভব ন! ভয় তবেই । তেমনি অপর কোন দেশ 
দি ভাঁরতেই মাত্র উৎপন্ন ভয় এমন জিনিস চীয় ভা হইলে সে আবেদন 
ভি করিবে না। এই বিনিময়ে ছুই দেশেরই উপৃবার, কাজেই 
তাহা কান্য। বৈদেশিক পণা বিদেশী বলিয়াই বঙ্জন করা এবং দেশের 
নিক! ও সময় এ জিনিস তৈয়ারী করিবার জন্য ব্যয় করা একটি বিশেষ 
অপরাধ এবং তাহা স্বদেণা নীতির বিরোধী 1৮% তেমনি আবার থে 
ভিনিদ অনায়াসে দেশে তৈয়ারী হইতে পারে এবং তৈয়ারীতে বহু লোক 
সিযক্ত হইতে পারে, তাহা বিদ্রেশ হইতে আমদানী করাও অপরাঁধ। 
: পৃথিবীতে বদি একটি স্ুপখিকমিত অথনীতি চলিতে থাঁকে তাহা হইলে 
কল ভাঁতির ম।ল ঢালিয়া দিয়া, সাআাজ্যের বিশেষ স্থৃবিধা ও সাত্রজ্য- 
বাদী ধমক দিয়া শোষণ করিবার পথ থাকিবে না। 

একজন ব্ক্তি অথবা গ্রাম্য মন্প্রদায় যেমন আভ্যন্তরিণ প্য৭সার 
এজেন্ট মাত্র, তেমনি জাতি হইবে বহিবাণিজ্যের এজেন্ট । অন্ত ভাষ!র 
বলিতে গেলে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতবর্ষের জাঁতীয় গবর্ণ,এণ্টই 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালন! করিবে । ইহা ব্যবসায়ীদের হাতে 

*. ৬৫৪ 1018 18-6-1931 | 
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১৩৭. _. শ্বাস্থীপরিকল্পনা 


শল 
ছাষ্টিয়া দেওয়া হইবে না, কারণ তাহারা জাতির স্ব 
পূর্বের চিন্তা করিতে পারে না। | 

ডোডে৷ পাখীর মত অবাধ বাঁণিজা এখন মৃত। “কংলও নিজের 
তৈরী মাল অপহায় লোকদের উপর ঢালিয়৷ দেয় এবং চাঁয় থে নিজের* 
প্রয়োজনীয় ব্য অপর দেশ হইতে অক্ল দামে চালান আম্মষ্$ । তাহার: 
পত্ক্ষ অবাধ বাণিজ্য ভীলই । কিন্তু অবাধ বাণিজ্য ভারতের কৃথকের 
. সর্বনাশ করিয়াছে, তাহার কুটার-শিল্প ধ্বংশ করিয়াছে । তাহা ছাড়া 
কোনও নূতন বাবসাই সংরক্ষিত না হইলে বিদেশী প্রতিযোগিতা রঁ্কাছে 
টিকিতে পারিবে না।*" সেইজন্য ভারতের উচিত কয়েকটি দ্রবো্ 
আমদারী বন্ধ করিয়া দেওয়া অথব। উচ্চ কর বসানো । “ভ্ররীয় ও 
ইংরেজ স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য ন। করিবার অর্থ ভারতবর্ষের দাসত্ব 
চিরস্থায়ী করা। দৈত্য 'ও কাঁমনের মধ্যে সমান অধিকারের কর্ধীয় 
লাভ কি? অসমান যাহারা তাহাদের মধ্যে সমানাঁধিকারের “কথ! 
বলিবার পূর্বে বামনকে দৈত্যের দৈর্ঘ্য দান করিতে হইবে ।1 





০ 


শ্রমিকের স্থাচ্ছন্দ্য রঃ 
কৃষি, কুটারশিল্ন, ব্যাপক শিল্প, কারখানা ও গাবলিক ইউদি. টিতে 
নিযুক্ত শ্রমিকের স্বার্থ রাষ্ট্র হি [নয়লিখিত ব্ষিয়ে আইন দ্বারা সংরক্ষিত 
হইবে £ 
(ক) জীবন ধারণোপযোগী মজুরী 
(খ) স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা 
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[ান্ধী-পরিকল্পন্] ২. ১৩১ 


ন্‌ গনী কাটে র জন্য সময় নির্দিষ্ট করা! . 
**(ঘ) নদে বিবাদ মিটাইবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা কর! 


(উ) গ্রার্দক্য, ৯ রোগ দুর্ঘটনা ও কর্মমহীনতায় শ্ানিক 
পরিণাম হইতে রক্ষা করিবার ব্যপস্থা করা । মালিক ও শ্রমিক উভয়ের 
দেয় বাঁমা বান্‌স্থ। অবলম্বন কৃরা যাইতে পারে। 

কংগ্রেসের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে প্রস্তাব অনুযাধী নিম্নলিচুখত " 
নিদদেশ-সতত্র বার গ্রহণ করিবে £ এ 

১৯ দাসত্ব অথবা অন্থ্রূপ অবস্থা হইতে শ্রমিককে মুক্ত করিতে: 
*ইবে। 
*. ৯৬৬ নারী শ্রমিক রক্ষার ব্যবস্থা, প্রসবের সময়ে যণেষ্ট ছুটির ব্যবস্থা । 

৩। যে সব ছেলেমেয়ের স্কুলে বাইবার মত বয়স তাহাদের ফ্যাক্টরী 

'অব। খনিতে নিধুক্ত করা বাইবে না। 

৪1 নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘ গঠন করিয়] শ্রমিক ও রুষকের নিজেদের 
স্ার্থরক্ছা করিবার অধিকার থাকিবে। 
অমিকের মঙ্গল সাধন ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রকৃতপ্রস্ত!বে গান্ধীজির 
দশ অন্গবাঁয়ী কি ভাবে করা যাঁধ তাহা সম্যক উপলদ্ধি করিতে 
ৃ .সুঈলে আমেদাবাঁদের বয়ন আ্রমিক সজ্বের কর্মপন্ধতি . বিশেষভাবে 
গণিধানযোগ্য । 


পি 


জন সমস্যা 


ইহা অন্বীকাঁর করিয়া লাভ নাই যে পৃথিবীর আঁরও অনেক 
দেশের মত ভারতবর্ষেরও একটি বাস্তব জন্সমস্তা রহিয়াছে । কিন্তু 


১৩২1, | 01555 


শেপ তা চি 


এই রা গুরুত্বের উপর ভারতীয় বা বিদেশী অর্থনৈতিক ও রাজ- 

নৈতিকেরা একটু বেশী জোর দিয়া্ছেন। মিঃ ,খামেরী মত প্রকাশ 

করিয়াছেন যে ছুভিক্ষের কারণ এদেশে জনসংখ্যার বিপুল'বৃদ্ধি। মিঃ 

চচিলও বলিয়াছন থে ভারতবর্ষের জনসংখা। “পৃথিবীর যে কোন 
দেশ অপেক্ষা বেনী বৃদ্ধি পািয়াঁছে”। এই সব উত্ভি যে ভুল তাহা 
নিগলিখিত হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যাইবে 2 


বা 4 


৯৮৮১-১৯৩১ মাল পধ্যন্ত শতন্খরা জনসংখ্য| বৃদ্ধি, 
ইংগণ্ড ও ওয়েলস ৫০ জাপান ৭8 
হল্যা্ ৯০ যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা) ১৮৬ | | 
অষ্ট্রেলিয়। ১৬৬ ভারতবর্ষ রি 
নিউনিল্য।ও ১৭২ ( ব্র্মদেশ ছাড়া) ৩৫ 


ইহা উল্লেখ করা বাইতে পাবে থে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও 
নিউ'জল্য।গুর জনণংপা! বৃদ্ধির কারণ বিদেশী লোক এ সব দেশে 
বসতি করিয়াছে | যাহা হউক, দেখ! যাইতেছে থে ভারতবর্ষের 
সম্মুখে জনমংপ্যা বুদ্ধর কোনও অপধাতণ সমন্। নাই । 

ইসা অত্য থে অর্থনৈত্তিক পরিকল্পন।তে জনসংখ্য। কিছু পরিমা" 
নিয়ন্্ণ কারিতে হয়। পাশ্চাত্য দেশ কৃতিম জন্ম [নয়ন্ত্রণ বা থাক? 

ব্যাপক গ্রলন হহরাছে। এই আবু কৃত্রিম উপাষের প্রতি গান্ধীজির 
মতামত সকলেরই জানা আছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ তাহার মতে "গভীর পাপ? । 
প্ধারয়া লওয়া যাইত পারে যে বিশেষ অবস্থাতে কৃত্রিম উপায়ে 
জম্মনিয়ন্ত্রণ অমর্থনযৌগ্য, কিন্ধ লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে জন্মনিয়ন্ত্র 
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গান্ধীহপরিকল্পন ১৩৩ 
ম্বীৃরিক্সনা র ূ 


মবল্বন করা স্ব নহে। আমার. কাছে লোককে আত্মসংযম শিক্ষা 
দুয়া জন্মনিয়ন্ত্রণ অষক্ষা সহজ মনে হয়” 
ী 


“কৃত্রিম 'উপায়কে পাপের সহায়ক বলা বাইতে পারে। উহাতে 
ঙ 
রী পুরুষ অসংযত হইয়! পরে। কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে ক্েব্য ও 


বাহুর পীড়া জন্মিতে পীরে । আরোগ্যই রোগের চাইতে খারাপ, 


প্রতীয়মান হইবে |” 

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যাহাঁতে অস্বাভাবিক বুদ্ধি না পাঁয় তাঁহাঁর 
ভাহ্য একমাত্র বাস্তব উপায় জনগণকে আত্মস্ঘম ও ব্রহ্ষচধ্য শিক্ষা 
"দওয়া । জীবন ধারণের মান উন্নত হইলেও বর্তমান জনসংখা। 
দ্ধিতেস্ঈধ! পড়িবে । 


এ করনীতি ও মুদ্রানীতি 


ভারতবর্ষের বর্তমান করনীতি উপর দিকে ভারী ও অন্তায়। 


কণুজই তাহার আমূল সংস্কার প্রয়ৌজন। 
| " গত তিন দশকে ভারতবর্ষের শীমনব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি গাইয়াছে। 
[এ,.কে, গোখেল বলিয়াছেন £ 
“শাসনব্যয় বুদ্ধি মাত্রেই ছুঃখ অথবা! ভয়ের কারণ নাই। কি 
উদ্দেস্ত লইয়] ব্যয়ভাঁর বৃদ্ধি করা হইল এধং সাধারণের নিকট হইতে 
লব্ধ অর্থ দ্বারা কি ফল পাওয়! গেল তাহার উপরেই সব নির্ভর করে।” 
রমেশচন্্র দণ্ড লিখিয়াছেন “রাজা ঘে কর আদায় করেন তাহা 


শূর্ধ্যকিরণে পৃথিবীর জল বাম্প হওয়ার সঙ্গে তুলনা! দেওয়] যাইতে 
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১৩৪ গান্ধী- রা 


পারে। উহাই আবার বৃষ্টির আকারে পতিত লাল উর্বর করে 
“ভারতের ভূমি হইতে যে বাণ শুধিয়া লয় হইন্ঠেছে তাহ! ভারতবর্ষে 
বাহিরে অস্ত দেশের ভূমিতে বৃষ্টির মত প্রড়িয়া তাহা উর্ধ্বর করিতেছে ।”* 
এই ক্ষ পুস্তিকায় এদেশের, করনীতির বিভিন্ন সমস্ত আলোচনা 
' কর! মন্তব নহে। শুধু নিশ্ললিখিত বিশেষ বিষয়গুলি উল্লেখ করিতেছি : 
(ক) স্কায়ের ভিত্তিতে কর ধার্য কর] হইবে ; গরীব করদাতাদের 
উপর বেশী করভার চাপানো হইবে না। ৃ 
_(খ) এই দিক হইতে আঁষ কর ও অতিরিক্ত করের মত প্রত্যক্ষ 
কর আরও অধিক মী রায় ভ্রুমোচ্চ করিয়া ধার্য করিতে হইবে। . 
(গ) লবণের উপর কর তুলিয়! দিতে হইবে । 
(ঘ) মাদক দ্রব্যের উপর কর ধার্য করিয়। যে আয় হয় তাহ 
বন্ধ করিতে হইবে । ওঁষধার্থে ব্যতীত মাদক দ্রব্য একেবারেই রইজন 


কর] হইবে। | 
.(উ) কৃষি আয়ের একটি যুক্তিমন্মত নিন্ম আয়ের পর হইতে 
ক্রমোচ্চ হারে কর ধার্য করা হইবে। 


প 


(১ নিদিষ্ট নিয়তম সম্পত্ি ব্যতীত অর্ধপ্রকার উত্তরাধিক" বের 
উপরে ক্রমোচ্চ হারে কর ধার্য হইবে। সি 

(ছ) কৃষকদের কষ্টমোচন করিবার জন্ত তাহাদের দ্রেয় খাজন! 
যথেষ্ট পরিমাণে কমাইতে হইবে । যে জমি হইতে আয় হয় না তাহা 
হইতে থাজনা লওয়! হইবে না। 

(জ) প্রাচীন কালে টাঁকাঁর পরিবর্তে জিনিস দিয় যে কর দিবার 
গ্রথ। ছিল তাহা বিশেষ করিয়া গ্রামে পুনরায় প্রবর্তন করিতে হইবে। 
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হিল ১৩৫ 


(ঝ্য" সংমরিক ব্যয় প্রভূত, পরিমাণে কমাইতে বর্তমান অপেক্ষণং 
. অন্তত অর্ধেক ধক তে হইবে।: 

(এ) স্বাস্থ্য, শিক্ষাৎ্এবং গবেষণ! প্রভৃতি পাবলিক ইউটিলিটির 
ব্যয় বৃদ্ধি করিতে হইবে। & 

(ট) সিভিল স্টভিস' বিভাগের ব্যয় অনেক কমাইতে হইবে। 
বিশেষভাবে নিযুক্ত অভিজ্ঞ লোক ছাড়া রাষ্ট্রের কোনও কম্মর্চারীর ধবতর্ন 
একটি নিষ্টিস্ট উচ্চতম অস্কের অধিক হইতে পারিবে না। সাধারণত উহা 
প1চঈত টাকার বেণী হইবে না। 

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান পদ্দের ব্যয়ের হিসাব 
পরীণঈটনাচনা করা কৌতুহলোদ্দীপক £* 


ইংলগ্ডের প্রধান মন্্া ৮*০০ পাউও বৎসরে 
ইংলগ্ডের অন্তান্ত মন্ত্রী ৫০০০ ১ ১ 
আমেরিকার প্রেসিভেপ্ট ১৫১০০০ ১ ১ 

ন্‌ মন্ত্রী ৩১০০০ ১, রর 


ভারতের গৰর্ণর জেনারেল 
* বাৎসরিক ২০১০০০ পাঁউও বেতন 
* ও অনির্থন্ত ভাতা লইয়া বাৎসরিক ১৩০,০০০ ১* উর্ধে 


কানাডার গবর্ণর জেনারাল ১০১৯০০ ১ বৎসরে 
অস্ট্রেলিয়ার ৮ ৮১০০০ ১ ২ 
দক্ষিণ আফ্রিকার » ১558: 8 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণর ৫৯৩০ 


হইতে ৮ ০১৩৩০ রি ৫ 
11911091) 21-87-1937 


ঝর 


১৩৬০ গান্ধী-পরিকল্পন! 


৪ 


রি রী 
-- আ/মব্কার বাভন্ন রাষ্ট্রে গবণর ১০০০ ৮ 
তে ৫০০৭ পুর্ডিজ বরে 2 


লি 
পা র্‌ বৰ 


মুদ্রানীতি নৃতর্ন করিয়া! গঠন করা প্রয়োজন । রা এমন ভাঁবে মুদ্রানীতি 
পরিচালনা করিবে যে বর্তমান “কীচা টাঁকা-প্রীতি লোপ পায়। পণ্য 
বিনিম্ময়র জন্তই প্রধানত মুদ্রীর স্বষ্টি। কিন্তু এখন টাকাই প্রধানতম 
পণ্য তইখা দাড়াইযাছে, টাকা এখন মানুষের সুখ শান্তি রোধ করি 
উদ্যত । বর্তমানে মুদ্রানীতি এত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়! পড়িয়াছে যে 
ব্যাঞ্ধ অফ হংলগ্ডের গবণরও স্বীকার করিতে বাঁধ্য হইয়াছেন যে, পাম 
এ সব বুঝি না”। সাধারণ লোকের পক্ষে এই রহস্তমর বিষয়ের নির্বাক 
রষ্টা হওয়া ছাঁড়া গতি নাই। কুষক বগুরের পর বছর একই পরিমাণ * 
শস্ত উৎপাদন করে তথাপি মুল্যর হ।স বৃদ্ধি, মুদ্রা হাঁস ও স্ফীতি প্রভৃতি 
তাহার নাগালের বাহিরের কতকগুলি বিষয়ের অধীন । 
অতএবন্মুদ্রানীতি অনেকাংশে সরন ও যুক্তিসম্মত করিয়া তুলিতে " 
হইবে। রাষ্ট্র অথবা জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত 
হইলে তাহাকে %জিপতি অথবা শেয়ারের ' দালালদের ক্রীড়ণক হই” * 
দেওয়া হইবে না। রাষ্ট্র আমদানা, রপ্তানি, আস্তর্াতিক বিনিময়, দেশের 
বাণিজ্যের অবস্থা অন্তযায়ী মুদ্রাক্ষীতি অথবা মুদ্রাহীস করিবে। এই 
উপায়ে আভ্যান্তরিণ দ্রব্যমূল্য স্থির থাকিবে । সৌভিয়েট রুবল নোটের 
মত ক্রেতার সর্ধকার্ে ভারতীয় মুদ্র! ব্যবহৃত হইবে যেমন ডাঁক টিকেট 


ডাক বিভাগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।* 
*১০৯৮1০% 0091111101111571--৬/609, 0 1195 
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ধযেহেউ ঝহূর্বাণিছ্য অনেক পরিমাণে কিয়া বাইবে ছি 
বৈন্রেশিক বিশ ডা দ্বাা আভ্যান্তরিণ মূল্য বিশেষ প্রভাবাস্থিত 
ছিবে না। ওমানত্জা  বাণিস্ত্য প্রাচীন পদ্ধতিতে আমদানীর সমমূল্যের 
নয রপ্তানী দ্বারা দাম দেওষী* ইস্বে | দেশের গ্রামাঞ্চলে পণ্য বিনিময় 
প্রথা প্রবর্তন হইবার পর আত্যন্তরিণ মুদ্রার প্রয়োজন অ্নক কমিয়! 
যাইবে। ভূমি কর ও রাজস্ব মুগ্ীর পরিবর্তে উৎপন্ন শস্য দিবার কিক 
স্াবধা তাহাম্থ্জান্বত শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করা হহয়াছে। গ্রান্থের 
ডাক্তার কারিগর শিক্ষক ও অন্ঠান্ত কন্দমরচারীদের টাকার পরিবর্তে 
শস্তা দেওয়া বাইতে পারে; অনেক গ্রামে এখনও তাহাই দে€য়: হইয়া 
থ1কেম্ছজ্ঞজ আভ্যন্তরিণ বাঁণিজ্যও অনেকক্ষেত্রে সথার/র সীমার মধ্যে আবদ্ধ 
থাকিবে বণিজ মুদ্রা ও তাহার কুফল বছু পরিমাণে কমিবে। গ্রামের 
লোকের পক্ষে কৌনও একটি পণ্যের তুলনায় বদি একটি মুদ্রার 
নিদিষ্ট করা হয় তাহা হইলেই বথেষ্ট ; এই মুদ্রার মুল্য কোনও 
রি সান ব্যবহার্য জিনিস, খাদ্য, বস্ত্র অথবা এ্রপ্ধের তুলনায় 


শিক্দারি হইতৈ পারে। ওই শ্রসঙ্গে গোুরিতে (ওয়ার্ধ।) যে 
চক স্থৃতার বনিময় গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁতা আগোচনা করিয়া 
এ াতুম্লাদীপক |  * ্‌ ্ 

শীর্সন 
গলি 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই পরিকল্পনার অবলম্বন হইতেছে উৎপাদন 
কেন্দ্রচ্যুত করা।. এই নীতি শান ব্যাপারেও অবলম্থিত হইবে । 


"10712100ো 22-3-19425 


১৩৮ গাপটিল 


৮ শিব নিয় স্তর ছইবে গ্র।মের পঞ্চায়েখ, তাহ আত্যন্তীরিণ 
ব্যাপারে অনেক স্বাধীনতা থাকিবে ধরা বাঝুটিত, অথব। অনুষ্গপ' 
সখ্যক কয়েকটি গ্রাম লইয়! গ্রামা পরিষদ অথস* গ্রামা সত্য পঞ্চায়েত 
নাম দিয়! সর্ধবনিষ়্ শাসন ব্যবস্থা গত পইবে। এই ধরণের কয়েক ট* 
গ্রামের সঙ্ঘ একত্রিত হইয়! বর্তমান ষ্ঠালুফ অগা তহশীলের মত উচ্চতর 
শান ব্যবস্থা গঠন করিবে। কয়েকটি তালুক লইয়া জেলা পরিষদ 
থাকিবে । .সহরে মিউনিসিপ্যালিটি খাঁকিবে। জেল্প! পারষদ ও 
 মিউনিসিপ্যালিটির উপরে থাকবে বিভাগীয় অথবা! প্রাদেশিক পারদ । 
প্রাদেশিক পরিষদ কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রতিনিধি গ্রেরণ করিবে। এই» 
কেন্দ্রীয় পরিষই জাতীর সর্বোচ্চ আইনসভ! হইবে । নির্বাচন *গিগারে 
গ্রাম পর্গন্জেৎ গঠনে বয়স্কদের সকলেরই প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার থাঁকিবে। 
কিন্তু উচ্চতর পরিষদে পরোক্ষ নির্বাচন হইবে। নীচের পরিমদ 
উচ্চতর পরিষদের জন্ নির্ববাচন করিবে । যদিও গ্রাম পঞ্চায়েৎ তহগিল, 
জেলা, বিভাগ, প্রদেশ ও দেশের সমগ্র শাসন বাপারের সাহত যুক্ত 
থাকিবে, তথাপি তাহাই হইবে দেশের শাসন ব্যবস্থার মৃল 
ভিন্ভি। 

পরিকল্পব। কাধ্যে পরিণত করিবার ভন্তয প্রাদেশিক শাবযুক্ত 4”ঝন- 
জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি থাকিবে বটে, কিন্তু গ্রাম পরিষদ পুনরজ্জীবনের 
উপরে বিশেষ জোর দিয়া তাঁহ|কে যথেষ্ট দ্বারীনতাও . দিতে 
হহবে। 

প্রস্তাবিত শাসন-ব্যবস্থার ইহা হইতেছে নিতান্ত অকিঞ্িংকর বাহিক 
সীমারেখা । ইহা অপেক্ষা বিশদ শামনবব্যবস্থার পরিচয় দেওয়া এই 
দ্র পুস্তকে সন্তব নহে । 


টুপরিকাটানা »* ১৩৯ 
ডি আয় ব্যয় ্ 
তা মূল ও দাধারণ উদ্দেশ্ত অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে 


আলোচনা কর! গাই গুথন পরিকল্পনার আধিক দিকটি বিবেচনা 
করা প্রয়োজন। অর্থঃ মোটামুটি ভাবে এককালীন *৪ পৌনপৌনিক 
ব্যয় এবং আয়ের মোটামুটি হিসাব আলোচনা করা উচিত | হিসাব 
গবই ই যুহ্ৌআগেকার মূলোর হিসাবে দেওয়। হইল । 


সি ব্যয়ের হিসাব/ 


(ক) কৃষি--গ্রথমে কৃষির কথাই ধরা যাক। ভূমি জাতীয় 
ম্পর্তিতে পরিণত করিবাঁর জন্ত জমির বপ্তমান দেয় খাঁজানার দশগুণ 
ইসাঁবে ২০০ কোটি টাক! লাগিবে ।*  চাঁষোপযোগী পতিত ১৭ কোটি 
একর জমি উদ্ধার করিতে প্রতি একরে ২০২ টাকা হিসাবে ৩৫০ কোটি 
কা লাগিবে | ভুমিক্ষয় নিবারণ করিবার জন্ত ১০০ কোটি টাকার 
যবস। কারলেই যথেষ্ট হইবে বণিয়া মনে .হয়। এই দুই খাতে 
পীরর্পোনিক ব্যর বৎসরে & কোটি টাকা লাগিবে | 

১৯৩৮-৩৯ সালে দেশের পর়ঃপ্রণালীগুলির জন্য ১৫৩ কোটি টাকা 
নয়োজিত হইয়াছিল। বত্তমানে বত থাল ও নালা আছে তাহা দ্বিগুণ 
রার প্রয়োজন হইবে ধরিলে এই ব্যাপারে ১৫০ কোটি টাকা লাগিবে। 
প, পুকুর প্রভৃতি খালের জন্য আরও ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে । 
পীনপৌনিক ' বায় হইবে ৫ কোটি টাকা । দশ বৎসরে পরীক্ষামূলক 

+017100165 01 01217017057 তি, 9191) 032 


১৪৩ রঃ “ম১পরিকনু তা 

কার্ষের- দন্ত ১০ কোটি টাকা লাগিবে। এই ফারসঞর্ল গ্রামের? 

, লোকের আদর্শ হইবে । এই ফার্ম হইতে যে আয় থ তাহা, ধরি 
এই বাবদ পৌনপৌনিক বায় ২৫ কোটি টাক হই রি 

ইহা ছাড়! চাষীদের চাষের উন্নতবন্র্দাতি রা পশুর উন্নতি ও 

অপরাপর কৃষি উন্নতির সহায়তার জন্য £বর্ণমৈন্টকে অল্প স্থদে টাকা ধার 

" দিবার ব্যবস্থা 'করিতে হইবে । প্রতি গ্রাম ৪০০৪. টাকা করিয়া ল।গিবে 

ধরিলে কুষির উন্নতির জন্য মোট ২৫০ কোটি টি লার্ি ব। এই 

ব্যয় বারে বারে হইবে না, এবং ২০ বৎসরের মধ্যে শোধ হইয়া যাইহেখ 

পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার নিদিষ্ট সময়ে কৃষির উন্নতির জন্ট 


মোট বায় নিয়লিখিতরণ ফইবে ? রক 

| এককালীন পৌনপৌনিক 
ভূমি জাতীর সম্পত্তিতে পরিণত করা -- ২০০ কোটি -- ৬. 
ভূমি উদ্ধার ৫50 এ কোর্ট 
ভূমি ক্ষয় নিরারণ রা 
জলসেচে ১৭৫১ 6. 13 নর 
পরীক্ষামূলক ফার্ম ২ ১০৪ 3 ই ১ 
কৃষি খণ .. ডর ভরি টিকে 





মোট ১১ ১১১৭৫ ১৪৯৯ 

এই পরিমাণ টাকা ব্যয় করিলে ১০ বৎসরে কৃষি হইতে অ'য় ছিগুণ 
হই! যাইবে। র 

(খ) কুটীর-শিল্প-_কুটার-শিল্পের প্রধান প্রয়োজন সহজ উপায়ে 

ধণ পাইবার সুবিধা। কৃষির সহিত যুক্ত ও অন্ান্ত কুটার-খিল্প গড়িয়। 

তুলিতে প্রতি গ্রামে ৫০০০২ লাঁগিবে | এই টাকা গ্রাম পঞ্চায়েৎ অথবা 


২গপারবীণ "৪১ 







স্লপবার,বানধছু ২. বৎসরের মেয়াদে-ধার দেওয়। হইবে। খণ দিবার 
কি স্থা করিবার্সা জন্য এককালীন ব্যয় হইবে ৩৫০ কোটি 
টাকা । ৯ $ 






£,. (গ) মৌলিক ও অন্তাস্ঠ বঁডু বড় কারখানা জাত শিল্প বড় বড় 
শিল্প গড়িয়া তুলিতে ভারুতুবর্ষে কর্রু টাকা লাগিতে পারে তাহার নিভু 
হিসাব দেওয়া জা বর্তমানে" অনুরূপ শিল্পে কত টাকা -খাটিঙ্ঞছে 
তাহারও ০ ও হিস বুঃপাওয়া বায় না। স্তার এম. বিশ্বের য়ার*স্মতে , 
চভুএঞ্তবষে মোট ৭৫5 কে।টি টাকা শিল্পে খাটিতেছে। তাহার মধ্যে প্রায় 
৩০০ কোটি টাকার মালিক বিদেশীরা । অবন্লিষ্ট ৪৫০ কোটি টাকার 
মধ্যেষ্ট, ০ কোটি টাকা মৌলিক শিল্পে । নি এবং তাহার মালিক 
ভারতবাসী বলির। ধরির] ল'ওয়া বাইতে পারে । বিদেলীর অধীন শিল্প ও 
স্বরোবিক শিল্প রাষ্ট্রের ১০ বৎসরের মধ কিনিয়া লইতে হইবে। ইহাতে 
ট কে!টি টাক! ব্যয় হইবে । রাষ্ী যদি মৌলিক শিল্পের 
উন্নতির জন্ত আরও ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করে তাহা হইলে এই 
" বধদে মোট ১০০০ কোটি টাকা খরচ হইবে । 

০৯) পাখণিক ইউটিঝিটি ₹_ 

টি পরিখা হন--১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় রেলপঙ্খি মোট ৮৫০ 
কোট উ্কা নিয়েজিত ছিল । এই টাকার প্রায় সবই রাষ্ট্রের। ১০ 
বৎসরে রেলপথের দৈর্য শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িবে ধরিয়া লইলে নূতন 

পার্িরও ২০০ কোটি টাকা লাগিবে। রক্ষা করিবার জন্য পৌনপৌনিক 
ব্যয় হইবে আরও ৫ কোটি টাকা। 

পথের বর্তম+ন মোট দৈর্ঘ্য ৩৫০১০০০ মাইল বলিয়! হিসাব করা 
+ [910955611% 00190281) 10005015507 


০০০ 


৯৪২. রি টগর রিকল্পন!, 


হইয়াছে। আরও ২০৯,০৯৮ মাইল পণ, বিশেষ করিয়া) গ্রাম 
কাচা পথ, নির্মাণ করা বাঞ্ছনীয় । : প্রতি মাঈলে ৫1 টি লালে 
ধরিয়] লইলে পথ নির্মাণের খরচ হইবে ১০২০ কো? 1. . % শখ রক্ষা 
করিবার ব্যয় বাৎসারক ৫ কোটি টাকা & এব15 ৃ 

পেশী এ “বিদেশী জাহাজের ব্যবধ! ত্রমে ক্রমে কিনিয়া লইবার ব্যয় 
ও মৌলি- ধড় বড় শিল্পের জন্ত নির্িমরিত ৫৭০ কোটি টাকা খরচের 
মধ্যে, হিসাব করা হইয়াছে। উপধুল্থ বন্দর গম ওতঅর্ণবপোতে 
'ষাতায়াতের উন্নতির জন্ত ২৫ কোটি টাকাই এত ক্এবার পক্ষে 
যথেষ্ট। পরিকল্পনার কালে জাহাজি বাণিজ্য গড়িয়া তুলিবার জন্ত 
৫০ কোটি টাক! লাগিকে। উপকলস্থ বাণিজা ও জাহাজি বাণিজ্য বক্ষা 
করিবার জন্ত পৌনপৌনিক ব্যয় হইৰে ৫ কোটি টাক! । 

বিমান ও ডাক বিভাগের জন্ত মোট ব্যয় প্রায় ২৫ কোটি টাকা 
লাগিবে। 

যানবাহনের জন্য মোট ব্যয় ঃ 


এককালীন পৌনপৌনিক 

রেল ২০০ কোট ৫ কোটি *. 

পথ ১০০ 0... € ও 

উপকূলস্থ ও জাহাজি বাণিজ্য ৭৫ ». স 
বিমান, ডাক ও টেলিগ্রাফ ২৫ » দিন 
8০৩ € রি 


২। জন স্বাস্থ্য £- প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া! ওষধালয়, ধাত্রী ও 
ডাক্তার থাকিবে । ৮** বর্গফুট বিশিষ্ট একটি সাদাসিদা বাড়ী নির্মাণ 
করিবার খরচ প্রায় ৬০০২ টাঁকা। প্রাথমিক গয়'জনীয় দ্রবোর 
জন্য মূল্য প্রায় ৫০০২ টাকা পড়িবে । এই ব্যয় প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট বহন 
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$ 
বে রন ঘ্ধঃ প্রায় ৮ ক্োোট টরকা৷। ডাক্তার ও ধাত্রীর 
্প্ঠবার অর্ধেক ব্যয় গ্রাম পঞ্চায়েৎ বহন " 


, আগার স গবর্ণমেণ্ট । প্রত্যেকটি গ্রামের 
প্্রাক্তারথানার জন্য বাৎসরি **২ টাকা ব্যয় হইবে ধরিলে সমস্ত 


দেশে এই ব্যয়ের অর্ধেকের পশ্থিমাঞ্ হইবে ৩৫ কোটি টাকা এ 
সহর অঞ্চলে প্রত্যেক. ১০০০ লোকের জন্য চিএ 
'্হসপাঞ্জল স্স্কীকিবে এই “হিসাবে ভারতবর্ষের নাগৃক্রিকদের ক্জন্ত 
১৬৯০ হাসপাতাল উর্রোজন ।-. বর্তমানে প্রায় ২০০০ হাসপাতাল আছে 
ধরিয়া লইলে আরও ৩০০০ হাসপাতাল প্রয়োজনু। গ্রস্থতি ভবন সহ 
৪০টি্মশষ্যা বিশিষ্ট প্রত্যেক হাসপাতালের জন্য বাড়ী করিতে ৫০১০০০২ 
টাক1 লাগিবে । বাড়ী বাবদ হাসপাতালের জন্য মোট ব্যন্ন প্রায় ১৫ 
1টি টাক! লাগিবে। প্রত্যেক হাসপাতালের পৌনপৌনিক ব্যয় 
» টার্চাশ্করিযা লাগিবে। অতএব মোট পৌনপৌনিক ব্যয় 
হে ৫ তি টাকা । 

£ বঙ্ষা, কুষ্ট, কযন্দার, যৌনব্যাধি ও মানসিক ব্যাধির জন্য হাসপাতাল 

তে আরও ১০ বে কা লাগিবে। বু 
০৮৭, জলসরবরাহ, * গ্রামাঞ্চলে বাসগৃহ নির্মাঈী' প্রভৃতির জন্ত 
মোট কা রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যয়িত হইবে! স্বাস্থ্যকর পানীয় জলের 
জন্য উন কূপ খনন করা প্রয়োজন 1. যদিও গ্রামের লোকেরাই 
প্পভীহাদের বাসগৃহের স্বাস্থ্য ও আলোঁহাওয়ার ব্যবস্থার উন্নতির জন্গ 
“ধিকাংশ ব্যয় বহন করিবে তথাপি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে এই 
প উদ্দেস্তে অর্থস্জীছায্য করিতে হইবে । প্রত্যেক গ্রামে স্বাস্থা, জল 
সরবরাহ এবং বাসগৃহের উন্নতির জন্য যদি ২০০০২ টাকা ব্যয় করা হয় 





